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ডঃ অতুল সুর 


৮ উজ্জ্বল সাহিত্য মর্দির ৮ কলিকাতা- 


প্রথম প্রকাশ 
জজ, ১৩৫৭ 


প্রকাশিকা 

স্প্প্রিয়া পাল 

উজ্জল সাহিত্য মন্দির 
দি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট 
কলিকাতা-৭ 


মুপ্রাকর 2 

হল্প্রেসন কনসালটঢান্ট 
৩২ই, জয়মিত্র স্ট্রীট 
কলিকাতা-৫ 
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মহেঞ্জোদারোর কথা 

সিদ্ধু সভ্যতার উদ্ভব 

সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ 

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক বৈরিতা 
হিন্দু সভ্যতার গঠনে প্রাগার্ধদের দান 
সিন্ধু সভাতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা 
সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা কোন্‌ নরগোর্ঠীর লোক 
সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহের পতন 
গ্রন্থপজী 

পরিশিষ্ট 

নিথণ্ট 
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ডঃ অতুল ম্থরের অন্ান্ত বই-_ 


৩০০ বছরের কলকাতা ( ৩য় সংস্করণ ) 
শিক্ষাপীঠ কলকাতা 

ভারতের বিবাহের ইতিহাস € ৪র্থ সংস্করণ ) 
দেবলোকের যৌনজীবন € ৩য় সংস্করণ ) 
হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্তিক ভাষ্য € ২য় সংস্করণ ) 
বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় € ৪€র্থ সংস্করণ ) 
বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন ( ২য় সংস্করণ ) 
আঠারো শতকের বাঙলা ও বাডালী 
বাঙলার সামাজিক ইতিহাস € ৩য় সংস্করণ ) 
বাংলা মুদ্রণের হুশো। বছর ( ২য় সংস্করণ ) 
টাকার বাজার 

ভারতে মূলধনের বাজার 

শতাব্দীর প্রতিধ্বনি 

কলকাতা 2 পুণাঙ্গ ইতিহাস ( ২য় সংস্করণ ) 
প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি 

সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্ত 

মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা 

আমর। গরীব কেন £ 

প্রমীলা এপ্রসঙ্গ 

ভারতের ভ্ুতাত্বিক পরিচস্ত 

ছুই বাংলা কি এক হবে ? 

আদিম মানব ও তার ধর্ম 

মানব সভ্যতার নুতাত্তিক ভাষ্য 

চোদ্দ শতকের বাভালী 

শ্রাবণী ! উপন্াস ) 

স্বাধীন ভারতের আথিক কড়চ। 


সমস্ত বই উজ্জল বুক স্টোর্স * 
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৯-এ পাওয়া বায় । 


নিবেদন 


১৯২৮ গ্রীষ্টাঝে ভারতের প্রত্বতাত্বিক সমীক্ষার অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল 
কর্তৃক প্রবুধ হয়ে সিুসভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অনুশীলন 
শুরু হয়েছিল মহেপ্রোদারোয় ও সমাপ্ত হয়েছিল কলিকাতা বিশব- 
বি্ভালয়ে। সমাপ্তিপর্বে যারা আমাকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বৈতনিক 
গবেষকরূপে নিযুক্ত করে উৎসাহ দান করেছিলেন তারা হচ্ছেন ড 
সর্বপল্লী 'রাধাকৃষণ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ড. দেবদত্ত রামকৃষ 
ভাণ্ডারকার। আমার অনুশীলনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের মুখপত্র ক্যালকাটা রিভিউ'তে ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্বের গোড়াতে । 
কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'ইপ্রিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটারলি' 
পত্রিকায়। আমার অনুশীলনের 'ফলাফলে আমি বলেছিলাম যে সিন্ধু 
সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি, পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতার মধ্যে সজীব 
ছিল এবং এখনও আছে। আমি আরও বলেছিলাম যে বোধ হয় 
সিদুসভ্যতা গঞ্গাউগত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল! 
পরবর্তীকালের গ্রতুতাত্বিক আবিষ্কার আমার মে অনুমানকে বাস্তবে 
পরিণত করেছে । 

এই সংস্করণে বইখানির পাঠ পরিশোধিত ও পরিমাঁজিত করা 
হয়েছে। তা ছাড়া অনেকগুলি চিত্র 'পরিশিষ্ট-এ যোগ করা হয়েছে । 


অতুল সুর 


লাবধান 


এই বইয়ের কোনও অংশ বা প্রদত্ত তথ্য, লেখকের বিনা অনুমতিতে 
মুদ্রিত করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ । 


প্রকৃকথন 


সিন্ধু সভ্যতাকে আজ আমর| “হরগ্পা সভ্যতা” বলে অভিহিত করি । 
তার কারণ, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের মধো হরপ্লা থেকেই আমরা 
সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রত্ুদ্রব্য প্রথম পাই। তবে সে আজ 
( ১৮৫৩) থেকে ১৬৯ বছর আগেকার কথা । ১৮২৬ শ্রীষ্টাধে ওই 
জায়গাট। প্রথম চাল স ম্যাসন-এর নজরে আসে । তিনি ওই জায়গাটাকে 
কেন ছুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ নলে মনে করেন। এরপর ১৮৩২ 
খবীগ্গাব্দে মালেকজাগার বানস জায়গাটি পরিদর্শন করেন। তখন 
দায্গাটি প্রাকৃতিক পাহাড়ের আকার ধারণ করেছিল । তবে তিনিও 
জায়গটিকে কোন ছুর্গনগরীর ধ্বংস।বশেষ বলে বিবেচনা করেছিলেন । 
বিস্ত জারগাটির প্রকৃত প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এর। ছুজনেই কিছু বলতে 
পারেন নি। 

এখানে উৎখনন কাধ প্রথম শুরু হয় ১৮৫৩ থ্রীষ্টাব্ষে। সেই 
দংসরই এখানে উংখনন শুরু করেন তৎকালীন প্রদ্বতত্ব বিভাগের 
অধিকৃত স্তাব মালেকজাগার কানিংহাম। স্যার আলেকজাগ্ডার কানিং- 
হাম পুনরায় এখানে উত্খনন কবেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টারধে। ওই সময় 
তিনি যা দেখেছিলেন এবং উৎখনন করে যা পেয়েছিলেন, তার বিবরণ 
হিনি প্রকাশ করেন ১৮৭২-৭৩ খ্বীষ্টাব্দের ভারতের প্রত্বতত্ব বিভাগের 
প্রচিবদনে | 

নানিংহাম যে সময় হরগ্সায় গিয়েছিলেন সে সময় তিনি ইরাবতী 
নদীর ন্তীরে বহু ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন। বস্তুত তিনি ইরাঁবতী 
নদীর টত্তর, পশ্চিম, ও দক্ষিণে ৩,৫০০ ফুট ব্যাপী দীথ স্থানে ধ্বংসস্তূপের 
সমারোহ দেখেন । পুর্বদিকেও তিনি ২০০০ ফুট ব্যাপী দীর্ঘ স্থানে 
অনুরূপ টিবির সারি লক্ষ্য করেন। যদিও টিবিগুলি 'অবিচ্ছিন্নভাবে 
অবস্থিত ভিল, তাহলেও একস্থানে তিনি ৮ ০* ফুট ব্যাপী জায়গায় টিবির 
অভাব লক্ষ্য করেন । এই ৮০০ ফুট টিবিহীন শুন্য ব্যবধানের কারণ 
সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। 

ইরাবতী নদীর তীরে কানিংহাম যে টিবির সমারোহ দেখেছিলেন, 
তা আড়াই মাইল আয়তনের মত এক পরিমগুল ্যন্টি করেছিল । 


১৩ 


উত্তর-পশ্চিমে সবচেয়ে বড় টিবিটার উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট । দক্ষিণ- 
পশ্চিমের ও দক্ষিণের টিবিগুলির উচ্চতা ছিল 8৫ থেকে ৫০ ফুট, 
এবং ইরাবতা নদীর প্রাচীন খাতের দক্ষিণে অবস্থিত টিবিগুলি ২৫ 
থেকে ৩৭ ফুট। 

১৮৫৩ এবং ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ধে কানিংহাম যে উংখনন করেছিলেন 
তার ফলে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ 
এবং ধ্বংসস্তুপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক চতুক্ষোণ বৃহৎ অন্টরালিকার 
ভিত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। লোকমুখে তিনি শুনেছিলেন যে রাজা 
হরপালের নাম থেকেই জায়গাটার নাম হরপঞ্পা হয়েছে। রাজা 
হরপালের সময় ওখানে এক বৃহৎ হিন্দু মন্দির ছিল। লোকমুখে 
তিনি আরও শুনেছিলেন যে রাজা হরপালের সময় “রাজপ্রসাদী' 
প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত্রমে এই প্রথা! সম্বন্ধে কিছু বলি। 
নৃতত্ববিদ্গণ এই প্রথাকে এও 01170800০৮9 নামে অভিহিত 
করেন। ছু'শ বছর আগে পরধন্ত এই প্রথা ক্কটল্যাণ্ডে প্রচালত 
ছিল। এই প্রথ। অনুধায়ী সকল গ্রজাকেই তাদের নবপরিণীতা। 
স্ত্রীকে “থম রাত্রিতে জমিদারের বা রাজার সম্তোগের জন্ত তার 
শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দিতে হত। প্রথাট। আমাদের দেশে এক সময় 
প্রচলিত “গুরুপ্রপাদী' প্রথার অনুরূপ । এই শেবোক্ত প্রথা অনুযায়ী 
কুলগুরু সন্তোগ না করলে, কেউ নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম 
করতে পারত না। (কীভাবে এহ প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছিল, তা 
“ছতোম প্যাচার নকশায় বিবৃত হয়েছে । ) 

রাজা হরপালের সময় এই প্রথা প্রচলিত থাকার দরুন রাজ। 
একবার তার কোন এক নিকট 'আত্মীয়ার সঙ্গে মজাচারে লিপ্ত হন । 
কেউ কেউ বলেন সেই আত্মীয়া তার ভগিনী, আবার কেউ কেউ 
বলেন সেই আত্মীয়া তার শ্ঠালিকা' বা শ্ঠালিকার কন্তা। 
সে যাই হোক, এই দুক্ষর্মের জন্ মেয়েটি ভগবানের কাছে এর 
সমুচিত প্রতিশোধ প্রার্থনা করে। কেউ কেউ বলেন সেই মেয়েটির 
প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান হরপালের রাজধানী অগ্নিদগ্ধ করেন। 
আবার কেউ কেউ বলেন ভগবান ভূমিকাম্পের দ্বারা হরপালের 
রজ্য বিনষ্ট করেছিলেন। আবার মতাস্তরে কোন বহিরাগত শক্রর 
আক্রমণে রাজা হরপাল নিহত হন এবং তার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত 
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হয়। জনশ্রগৃতি অনুযায়ী ১২০০ বা ১৩০০ বৎসর পুবে রাজ! 
হরপালের রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কানিংহাম বলেছিলেন যে এই 
তারিখটা যদি নিভূর্ল হয়, তাহলে বলতে হবে যে ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মহম্মদ-বিন-কাঁসিম কতৃক রাজ! হরপালের রাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল । 
কানিংহাম বলেছেন--ণু ৪7 1001716000৮ 50106 16) 10 0015 
০1161 0 0106 7901016) 95 1106) 011 005 58106 5001 ০01 ৪11 
(96 171760 010195 1) 1116 101915 91 06 7১010180, 83 11 006৮ 
180 911 50976160 ৪ (19 92116 1106 2010 50106 5010061) 
07185100116, 50) 5 010 0/:9/1)61170105 117525101) 01 016 4১105 
01006 1$0001)217090-0107-095100, 1005 5079 ০01 016 110069% 2159 
09101785 €০ 0116 51016 01100, 85 7২219, 1091)11 ০01 4১1০] 15 5810 ৮৩ 
118৬০ 17211160115 0৬1, 915001, 

উতখননের ফলাফল সম্বন্ধে কানিংহাম বলেছিলেন যে রেলপথ 
নির্মাণের জন্য ঠিকাদারর! এই সকল টিবি থেকে ইট সংগ্রহ করে 
টিবিগুলিকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল ষে তিনি এই সকল স্থান 
থেকে বিশেষ কিছু প্রতুদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। (এই সকল 
স্থান থেকে ঠিকাদাররা এত বিগুল পরিমাণ ইট সংগ্রহ করেছিল ফে 
১০০ মাইল পরিমিত রেলপথ সম্পূর্ণভাবে হরপ্স। থেকে সংগৃহীত ইট দ্বারা 
নিমিত হয়েছিল । ) 

বিশেষ কিছু প্রতুদ্রব্য কানিংহাম না পেলেও তিনি য। পেয়েছিলেন 
( চিত্র দেখুন ) তা আজকের দিনে বিখেষ গুরুত্বপূর্ণ । তিনি পাথরের 
তৈরি কয়েকটি ছুরির ফলাকা ( কোনে কোনোটির একদিকে শান 
দেওয়। ও কোনো কোনটির দুদিকেই ), গ্রাচীন মৃৎপাত্র, এবং মেজর ব্লাক 
কতৃকি সংগৃহীত সিন্ধু সভ্যতার কেব্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরের অনুরূপ 
লিপি ও বলদের প্রতিকৃতিযুক্ত একটি সীলমোহর ( চিত্র দেখুন ) 
পেয়েছিলেন । 


॥ 'দুই? ॥ 

১৮৭২ থেকে ১৯২২ শ্রীষ্টাৰ পঞ্চাশ বৎসরের দীর্ঘকাল । এই 
পঞ্চাশ বৎসর কাল কানিংহাম কর্তৃক সংগৃহীত সীলমোহরটি 
প্রত্নতত্ব বিভাগের প্রতিবেদন গ্রন্থের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল । 
কেউ কোনদিন সে-সম্বন্ধে মাথা ঘামান নি। ওই নিয়ে হৈ চৈ 
শুরু হয়, যখন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জো- 
দারোর টিবির অবগ্ষ্টন উন্মোচন করেন। রাখালদাসের পূর্বে প্রত্বতত 
বিভাগের বিশেষজ্ঞরা যে মহেঞ্জোদারোর টিবিটা পরিদর্শন করেন 
নি, তা নয়। মাত্র কয়েক বংসর পূর্বেই তারা এটা পরিদর্শন 
করেছিলেন, এবং এটাকে অবাচীন যুগের টিবি বলে ঘোষণ। 
করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে যে এরূপ ভুল হয় না, তা 
নয়। ঠিক অনুরূপ ভুল প্ররত্নতত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বাঙলা 
দেশের চন্দ্রকেতৃগড় সম্বন্ধে করেছিলেন । এখানে উৎখননের ফলে মৌর্য, 
শুঙগ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের বহু প্ররত্বতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। 
তারপর প্রত্বতত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা এটাকে "ডেড, স্পট” বলে 
এখানকার উংখননকাধ বন্ধ করে দেন। কিন্তু পরে ওখান থেকে চমকপ্রদ 
ভাবে পাওয়া যায় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্গী লিপিযুক্ত নান! বর্ণের ও 
নানা আকারের মৃৎপাত্রসমূহ। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে 
মহেঞ্জোদারো অবধাচীন যুগের টিবি, এরূপ মন্তব্য কর! প্রত্বতস্ব 
বিভাগের বিশেষজ্ঞদের পক্ষে কোন বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। রাখাল- 
দাসের আবিষ্কারের পর উৎখননের ফলে এখান থেকে যে-সকল 
প্রত্ুদ্রব্য পাওয়া যায়, তার সচিত্র বিবরণ প্রত্বতত্ব বিভাগের অধিকর্তা 
স্যার জন মার্শাল যখন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের “ইলাসম্ট্রেটেড, 
জগুন নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তখনই বিশ্বের পণ্ডিত- 
মণ্ডলী নিকট-প্রাচীর অন্তান্থ প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার 
ভ্ঞাতিত্বের কথা আমাদের শোনান। 

মহেঞখচোদারো৷ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর হুরগ্না 
মহেঞ্জোদারো "থেকে ৪*০ মাইল উত্তর-পূর্বে ইরাবতী নদীর পূর্ব 
তীরে অবস্থিত। এই হ'জায়গ। থেকে উৎখনিত প্ররত্ুদ্বব্যসমূহ 
প্রমাণ করে যে অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের 


১৪ 
বিশাল ভূখণ্ডে এক অতি উন্নত মানের সভ্যতার প্রাছর্ভাব ঘটে- 
ছিল। এর ফলে ১৯২২ থেকে ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত উতখনন 
চলতে লাগল এই সভ্যতার স্বরূপের অনুসন্ধানে ৷ উক্ত সময়কালের 
মধ্যে হরঞ্জাতে উৎখনন কার্য চলেছিল দয়ারাম সাহানী ও মাধো 
স্বরূপ ভাটের তত্বাবধানে । আর মহেঞ্জোদারোতে উতখনন চলেছিল 
স্যার জন মার্শাল ও আরনেস্ট ম্যাকের তত্বাবধানে । ১৯৩৮ 
্রীষ্টা্ধে ম্যাকে পুনরায় উতখনন চালান। এই সব উৎখননের ফলে 
আমরা যাঁকিছু আবিষ্কার করেছিলাম, তা থেকে আমরা সিদ্ধ 
সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম । ১৯৪৬ 
গ্রীষ্টাবঝে স্যার মার্টিমার ছুইলার পুনরায় হরগ্নায় খননকার্ষ চালিয়ে ওই 
নগরীর ইঞ্টক-নিমিত প্রাকার আবিষ্কার করেন। এর পর দেশবিভাগ 
হওয়ার ফলে হরগ্লা ও মহেঞোদারো পাকিস্তানের অস্তুভূত্ত হয়। 
পাকিস্তান সরকারের অধীনে স্তার মর্টিমার হুইলার মহেঞ্জোদারোতে 
খননকার্য চালিয়ে হরগ্লার অনুরূপ ছুর্গ-্রাকার মহেঞ্জোদারোতেও 
আবিষ্কার করেন। কিন্তু উতখনিত স্তরের তলদেশে জল প্রকাশ 
পাওয়ার ফলে মাত্র কিছু অংশ ( তলদেশ থেকে) উত্খননের 
পর এখানে উংখনন-কার্য রহিত করা হয়। তখন বিশ্বাস করা 
হয় যে এই নগরীর ঘলদেশে মনুষ্যবসতির আর কোন নিদর্শন 
নেই। এই বিশ্বাস নম্তাৎ করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাে যুক্তরাষ্ট্রে 
পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক জি. এফ. ডেলস্‌ যখন 
লাহোরের ইগ্াস্‌ ভ্যালী কনন্ট্াকশন কোম্পানির সহায়তায় এখানে 
টেস্ট বোরিং (095 ৮০:08 ) করেন। এই টেস্ট বোরিং-এর 
ফলে জানতে পার! যায় যে প্রকাশমান জলতলের ৩৯ ফুট" নীচেও 
সনুষ্যবসতি ছিল | 


॥ (তন ॥ 
হরঞ্পা এবং মহেঞ্জোদারোয় যখন উংখনন চলছিল তখন 
( ১৯২৭-৩* ) ননীগোপাল মজুমদার সিম্ধুনদের তটে সমকালীন ও 
তৎপূর্বের বহুসংখ্যক মনুয্যবসতির কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। তার 
মধ্যে ননাগোপাল কর্তৃক ১৯২৯ গ্রীষ্টান্ণে উংখনিত আমরির 
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আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, আমরির আবিফারই প্রথম 
প্রমাণ করে যে সিন্ধু সভ্যতা কোন নামগোত্রহীন সভ্যতা ছিল না। 
প্রাকৃ-হরপ্লীয় সভ্যতার চরম পরিণতি মাত্র। 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্তার অরেল স্টাইন সিন্ধু উপত্যকার মধ্যাংশে 
বাহওয়ালপুরের ( 881:898190:) নিকট ঘগগবর-হাকরার শুক 
খাতে হরগ্লী-সংস্কতির অসংখ্য কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। ১৯৪৭ 
খীষ্টাব্দে যখন ন্বাধীনতার শর্ত হিসাবে দেশ বিভাগ হয়, তখন 
এসব কেন্দ্রের অধিকাংশই পাকিস্তানের অস্তভূক্তি হয়। সেজন্য 
১৯৪৭-এর পর ভারতের প্রত্বতত্ব বিভাগ পাকিস্তানের পূর্ব-সীমাস্তবর্তী 
ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে হরঞ্লী-কৃষ্টির কেন্দ্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
হয়। তার কলে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ও গুজরাটে হরগ্পা-কৃষ্টির 
বু কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়! তাদের মধ্যে কালিবঙ্গন, লোথাল ও 
রঙপুরে প্রণালীবদ্ধভাবে উংখনন কার্য চালানো হয়েছে। এখন 
জানা গিয়েছে যে এসব কেন্দ্রও হরগ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সমকালীন 
যুগের কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। ১৯৬১-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে পশ্চিম 
বঙ্গের প্রত্বতত্ব বিভাগ উতখনন দ্বারা বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও 
তাম্রাশ্ম সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করে । ওদিকে পাকিস্তান 
প্রত্ুতত্ব বিভাগের মহম্মদ শরিফ সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ঘারো 
ডিরোতে হুরপ্লা-সংস্কৃতির বু কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। উত্তর দিকেও 
ডক্টর এ. এচ. দানি সুলেমান পর্তমালার পাদমূলে অনেকগুলি বসতির 
সন্ধান পান। তার মধ্যে গুমলা ও রহমন ধেরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই আবি্কারের ফলে এখন জানা গিয়েছে যে রূপার (80227 ) 
হরপ্পা-সংস্কৃতির উত্তরতম সীমা ছিল না। হরগ্লা-সংস্কৃতি গুমলা ও 
রহমন ধেরি পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে এর সীম। ছিল আরব সাগর 
প্যস্ত। আরও জান] গিয়েছে যে এ সভ্যতা বেলুচিস্তানের পর্বতমালাকে 
অতিক্রম করেনি । মাত্র পার্বত্য সীমান্তে স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য 
যেসব গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ ছিল ( যথা মুলা! নদীর তটে অবস্থিত পাঠানি 
ডামব, বোলান গিরিপথে অবস্থিত গুদরি, লোরালাই উপত্যকায় 
অবস্থিত ডাবর কোট ও কাওনরি এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানে ও 
উত্তর বেলুচিস্তানে (ঝোব উপত্যকায় যে প্রাচীন যোগাযোগের পথ 
ছিল তার ওপর অবস্থিত পেরিয়ানো ঘুগ্ডাই ) সীমাবদ্ধ ছিব 


১৬ 


আবিষ্কৃত তথ্যের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় ষে প্রাচীন জগতে যেসব 
সভাতার তভ্যুদয় ঘটেছিল, তাদের মধো হরঞ্পা-সংস্কৃতির পরিমগ্লই 
সবচেয়ে বৃহৎ ছিল। এ সম্বন্ধে পাকিস্তান প্রত্ুতত্ব বিভাগের এম. 
রাফিক্‌ মুঘল ১৪৪টি কেন্দ্রের নাম করেছেন । যথা .- 

(১) মুনডা, (২) নবিনীল, (৩) মাডেভা, (৪) টোডিও, (৫) নলিয়া, (৬) 
আজর, (৭) কোটাডা, (৮) বুজ, (৯) কোটাডা ভাদলি, (১০) নাকটারনা, 
(১১) দেশলপুর, (১২) নরপা, (১৩) ভাদা ভিগোডি, (১৪) লাখাপট, (১৫) 
লুনা, (১৬) বঙ্ি, (১৭) কোটার (১৮) নেনু-নি-ধর, (২৯) কোটাডি, 
(২০) মরুও, (২১) কেরসি, (২২) ন্থরকোটাডা, (২৩) সেলারি, (২৪) 
রূপার, (২৫) পাবুনাথ, (২৬) লাখাপার, (২৭) ককোট, (২৮) খারি- 
কা-ডাণ্ডী, (২৯) গীরওয়াডা খেতর, (৩০) ঝাঙ্গর, (৩১) ফলা, (৩২) 
লাখাবায়াল, (৩৩) আমরা, (৩৪) গপ,, (৩৫) কিগনারখেরা, (৩৬) সোমনাথ, 
(৩৭) কানজেটার, (৩৮) বেনিয়াবাদার, (৩৯) রোজডি, (৪০) আডকোট, 
(৪১) ভীমপাটল, (৪২) বাবরকোট, (৪৩) রঙ্রুর, (৪৩) দেবালিয়ো॥ 
(8৫) চাচানা, (৪৬) গনি, (৪৭) পানসিনা, (৪৮) লোথাল, (৪৯) কো, 
(৫০) নানা মুতারিয়া, (৫১) মেহগাম, (৫২) টেলড, (৫৩) ভগত্রাও, 
(৫৪) ঘারো৷ ভিরো, (৫৪) কালিবঙগন, (৫৬) আমিলানে। (৫৭) পীর শাহ, 
জুরিও, (৫৮) নেলবাজার বা আল্লাদিনো, (৫৯) গথ হাসান আলি, (৬) 
বালাকোট, (৬১) গুজো, (৬২) সোটক1 কো, (৬৩) ভাশট্‌, (৩৪) 
স্ুটকাজেন-ডোর, (৬৫) শাহজো, (৬৬) করচাত, (৬৭) ঢাল, (৬৮) 
আমরি, (৬৯) চানুধারো, (৭০) ডামন বুবি, (৭১) গোরাণ্ডি, ( ৭২) গাজী 
শাহ, (৭৩) লোহরি, (৭৪) আলি মুরাদ, (৭৫) পাণ্ডি ওয়াহি, (৭৬) 
লহছমজোদারো (৭৭) জুডিরজো-দারো, (৭৮) পাঠানি ভামব১, (৭৯) 
গাণ্ড ডামবু, (৮০) কিরতা, (৮১) কোয়েট1! মিরি, (৮২) কাওনরি, 
(৮৩) ডাবর কোট, (৮৪) পেরিয়ানে। ঘুণ্ডাই, (৮৫) রহমন থেরি, (৮৬) 
গুমলা, (৮৭) কাটপালোন, (৮৮) নগর, (৮৯) রূপার, (৯০) বরা, (৯১) 
--১১০) বিকানীরের ২০টি কেন্দ্র, ( ১১১---১৩৫) ঘগঞ্জর, হাকরার 
শু খাতে ২৫টি কেন্দ্র, (১৩৬) কোটাম্ুর, (১৩৭) বৈনিওয়াল, (১৩৮) 
আলমগীরপুর, (১৩৯) মহেঞ্জোদারো, (১৪০) কোটদিজি, (১৪১) হুরপ্পা 
(১৪২) চাক পুরবানে সইয়াল, (১৪৩) ঝুকর, (১৪৪) নারু-ওয়ারো- 
দারো। অবশ্য, এই ১৪৪টি কেন্দ্রের তালিকায় বাহাওয়ালপুর, পু 


৯ 


পাঞ্জাব, গুজরাট ও বেলুচিস্তানের শিবি জেলার কয়েকটি কেন্দ্রের নাম 
যুক্ত করা হয়নি। আরও তালিকাটি ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করা 
হয়েছিল। তারপরে হুরপ্লা সভ্যতার আরও কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। 
ভারতের সব কেন্দ্রসমূছেরও নাম যুক্ত করা হয়নি । 


॥ চার।॥ 

হরগ্লা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলা 
দরকার । অধিকাংশ কেন্দ্রে আমরা হরগ্পা সভ্যতার যে-নিদর্শন 
পেয়েছি, তা হরঞ্জী সভ্যতার পরিণত দশার (7290515 5088৩ ) 
সভ্যতা । হরপ্লা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানে উৎখননের 
ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে এসব স্থানে উতখনিত পরিণত 
হরগ্পীয় সভ্যতার নীচের তলার স্তরে (অনেকে একে আদি-হরঞ্জা 
সভ্যতা বলবার পক্ষপাতী ।) প্রাকৃ-হরপ্সীয় সভ্যতারও নিদর্শন পাওয়। 
গিয়েছে । সেজন্য অনুমান করা হয়েছে যে প্রাকৃ-হুরপ্পীয় সভ্যতার 
ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলেই হৃরগ্লা সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। 
এক কথায় পরবর্ীকালের আর্ধসভ্যতার ন্যায় হরপ্লা সভ্যতা কোনও 
আগন্তক সভ্যতা ছিল না। দেশজ সভ্যতার বিবর্তনমূলক পরিণতিতেই 
হরগ্পা সভ্যতা স্যষ্ট হয়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয় এই দেশজ সভ্যতা 
পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান ও পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল! ৃ 

হরগ্পীয় সভ্যতাকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে 
প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব ছিল গ্রামীণ সভ্যতা । চতুর্থ পবেই 
হুরপ্লা সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করে। এটাই হরগ্পা সভ্যতার 
পরিণত (08016) পর্বের সভ্যতা । এই পর্বেই হুরগ্পা সভ্যতার 
চরম বিকাশ ঘটে। পঞ্চম পর্ব ছিল হরপ্লা সভ্যতার অবনতি বা 
পতনের পর্ব। বল! বাহুল্য, হরপ্পা সভ্যতার প্রথম তিন গ্রামীণ 
পর্বের সভ্যতাকেই আমরা প্প্রাক্হরপ্লীয়' সভ্যতা বলি। আর 
চতুর্থ পর্বে যখন এ সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করেছিল এবং 
এর চরম বিকাশ ঘটেছিল, সেটাই প্রকৃত হরপ্পা স্ভ্যতা। আর 
পঞ্চম পর্বের সভ্যতাকে বলা হয় উত্তরকালীন হরপ্লা সভ্যতা । 


সিন্ধু- 


৯৬ 


প্রাকৃহুরপ্ীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তানের হরগ্সা, 
মহেঞ্জোদারো, আমরি ও কোটদিজিতে, ভারতের কালিবঙ্গান, সান্ধ- 
নওয়াল ও নাগওয়াড়াতে; আফগানিস্তানের মুণ্ডিগ্গাকে ও বেলুচিস্তানের 
পেরিয়ানো ঘ্ুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, 
আপ্রিরা, পাণ্ডি ওয়াহি, শাহ ডামব, কুল্লি ইত্যাদি স্থানে । 

পূর্ব ও দক্ষিণ বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যে সভ্যতার 
প্রাহূর্ভাব ঘটেছিল তা৷ ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের প্রাক-হুরগীয় 
গ্রামীণ সভ্যতার এক আঞ্চলিক সংস্করণ মাত্র। এখানে প্রাহভূত 
প্রাক-হরগ্সীয় সভ্যতার প্রথম দশার লোকদের বৃত্তি ছিল পশুপালন 
ও সীমিত পরিমাণ ভূমিকর্ণ। এই দশার লোকেরা গোরু, মেষ 
ও ছাগল পালন করত ও সীমিত পরিমাণে দানাশস্তয উৎপাদন 
করত। তারা পাথরের তৈরী ছুরির ফলা, বাটালি ও বানমুখ 
তৈরি করত। হাড়ের তৈরী স্চও তৈরি করত। এছাড়া তার! 
হাতে-তৈরী মৃৎপাত্র ও মেঝের ওপর পাতবার জন্য চাটাই তৈরি করত। 
অদঞ্ধ, রোদে শুকোনো ইট দ্রিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করত এবং রান্নার 
জন্য ঘরের ভিতরে উন্ুন তৈরি করত। এই দশার বয়স নির্ণীত 
হয়েছে ৩৩০০ গ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই দশার কৃণ্টির নিদর্শন আমরা 
পাই দক্ষিণ আফগানিস্তানের মুগ্ডিগাকে ও উত্তর বেলুচিস্তানের কিলিগুল 
মহম্মদে, রানা ঘুগ্ডাইয়ে, স্বুরজঙ্গল ও ডাবর কোটে, ও ঝোব 
উপত্যকার পেরিয়ানো ঘুণ্ডাইয়ে এবং আঙ্জিরায়। ভারতের মেসোলিথিক 
যুগের কৃষ্টির সঙ্গে এই কৃষ্টির যোগাযোগ .ছিল বলে মনে 
কর! হয়। 

ঘিতীয় দশার লোকেরা আরও উন্নত মানের কৃষ্টির অধিকারী 
ছিল। তাদের মধ্যে পশুপালন ও কৃষির অগ্রগতি ঘটেছিল। 
কাদামাটির ইট ও পাথর দিয়ে তারা আরও বড় রকমের ঘরবাড়ি 
তৈরি করত। স্থায়ী গ্রামীণ জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল । 
তারা বাঁধ নির্মাণ করত ও তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহারের 
প্রচলন ছিল। মৃৎপাত্র তারা হাতে এবং চক্রে, ছু'ভাবেই তৈরি 
করত। কালোর ওপর লাল চিত্রিত বাটি, এবং পায়া-বিশিষ্ট পাত্র 
তৈরি করত। পাত্রগুলির ওপর অঙ্কনের বিষয়বস্তু ছিল সারিবহ্ধ 
বন্তছাগ, কুকুদ-বিশিষ্ট এবং কুকুদবিহীন বলম্ব, ও নান। প্রকার জ্যামিতিক 
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নকৃশা। নানারকম অন্ত্যেষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে তারা বাড়ির 
মধ্যেই সমাধি দিত। গোরু, ছাগল, মেষ ইত্যাদি তারা আধুনিক 
রীতিতেই পালন করত। যেসব জায়গায় প্রথম* দশার কৃষ্টির 
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ছিতীয় দশার প্রত্বদ্রব্য . 


প্রাহুর্ভাব ঘটে ছিল,'সেই;সবঝূজায়গাতেই দিতীয় দশার কৃষ্টির প্রাছুর্ভাব 
লক্ষিতঃ হয়। দ্বিতীয় £দশার বয়সকাল ধরা হয়েছে ৩৩০০ থেকে 


২৫০০ খ্রীষ্টপূরবাব্ধ 


২১ 


তৃতীয় দশায় কৃষিজমির পূর্ণ ব্যবহার করা হত। এই দশা 
লোকেরা তামা ও ব্রোঞ্জনিমিত নানাপ্রকার ব্রব্য নির্মাণ করত। 
পোড়ামাটির শ্ত্রীমূতি ও বলদের মৃতিও এ যুগে প্রচুর পাওয়া 
গিয়েছে। মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রিত নক্‌শাগুলি মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় 
*দশার মৃুৎপাত্রের নকৃশারই অনুরূপ । জ্যামিতিক নকৃশাগুলি আরও 





আড়ূম্বরপূর্ণ । যৃৎপাত্রের ওপর এখন আমর! অঙ্কিত হতে দেখি অশ্ব 
পাতা, কুকুদবিশিষ্ট বলদ, কেউটে সাপ, পাখি, মাছ ইত্যাদি । 
বোধ হয় অঙ্কিত বিষয়বস্তর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল। 
সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে যে তাদের সংযোগ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ 


৬ 


পাওয়া যায়। এ যুগেই আমরা আমরিতে দরজাবিহীন বহুকক্ষে 
বিভক্ত বাড়ি নির্মাণ করতে দেখি। কোটদ্িজিতেও আমরা এ- 
যুগে ছুর্গ-নির্মাণের নিদর্শন পাই। বস্তত এ-যুগে আমরা পূর্বদিকে 
রা্গস্থান পর্যস্ত বসতিস্থাপনের নিদর্শন পাই। এ-যুগেই একটা 
অঞ্চলীকরণ প্রণালীর সূচনার আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগের কৃষ্টির 
মধ্যে আমরা হুরগ্পীয় সভ্যতার অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। 
এর সময়কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে ২২০০ শ্রীষ্টপূর্বাব্দ। 

চতুর্থ দশায় আমরা প্রাক্‌-হুরগ্লীয় সভ্যতাকে নাগরিক রূপ গ্রহণ 
করতে দেখি। ভারতের মধ্যে কালিবঙ্গানের যে স্তরে হরপ্পীয় সভ্যতার 
নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, ঠিক তার নীচের স্তরেই আমর! প্রাক্‌- 
হরল্লীয় সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এখানকার লোকের গোড়৷ 
থেকেই প্রাকার-বেগ্টিত গ্রামে বাস করত। দুর্গ নির্মাণের জন্য যে 
আকারের (৩০১২০ ৮%১৭ সেন্টিমিটার ) ইট ব্যবহার করত, ঠিক 
সেই আকারের অদগ্ধ ইট দিয়েই তারা ওই প্রাকার-বেষ্টিত গ্রামের 
মধ্যে ঘরবাড়ি তৈরি করত । যদিও ঘরবাড়ি তৈরির জন্য অদগ্ধ 
ইট ব্যবহৃত হত, তা৷ হলেও পয়ঃপ্রণালীর গাথনিতে দগ্ধ ইটই ব্যবহার 
করত। বাড়িগুলি সাধারণত একতলা এবং তিন-চার কাষরাবিশিষ্ট 
হত এবং মাঝখানে একটা উঠান থাকত। রান্নার জন্য ঘরের 
মেঝেতেই উন্নুন তৈরি করা হত। উন্ুনগুলি ছু-রকমভাবে নিমিত 
হত-_মেঝের ওপরে ও নীচে । .উনুনগুলি মাটি দিয়ে নিকানো হত। 
একট! লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে চুনকাম করা বেলনাকার (০1190011091) 
গর্তের অস্তিত্ব । অনুমান করা হয়েছে এগুলি পানীয় জল সংরক্ষণের 
জন্য ব্যবহৃত হত। এই যুগের মৃৎপাত্রগুলিকে 478,005 ও 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ৪ শ্রেণীর পাত্রগুলি বাদামী রঙের, 
চ-শ্রেণীরগুলি ধুসর রঙের, তবে এই শ্রেণীর পাত্রের সংখ্যা খুবই 
কম। 4১-শ্রেণীর পাত্রগুলি বাকী সব শ্রেণীর পাত্র থেকে স্বতন্ত্র। 
এরই সংখ্য। সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি। পাত্রগুলি চক্রেই তৈরি 
করা হুত, কিন্তু সেগুলি নিপুণ নির্মাণ-দক্ষতার ছাপ বহন করত 
না। কেননা, তার ধারগুলি অত্যন্ত এবরো-খেবরো । পাত্রগুলির 
গাত্র লাল থেকে গোলাপী রঙের, কিন্তু কালো রঙে চিত্রিত, যদিও 
মাঝে মাঝে শাদা রঙের চিত্রণও আছে। মাত্র" পেটের উপরের 


ও 


অংশই চিত্রিত হত। চিত্রাঙ্কনগুলি সবই জ্যামিতিক। পাত্রগুলি 
নানা আকারের। একটি পাত্রের খুড়ো আছে, আর একটির মাত্র 
মুখে একটি ফুটো । প-শ্রেণীর পাত্রগুলিও চক্রে নিমিত এবং 
এগুলি নির্মাণ-দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। পাত্রগুলি গলা পর্যন্ত 
চিত্রিত, লাল রঙের গায়ের ওপর কালো রঙের চিত্রাঙ্কন দ্বারা । 
চিত্রাঙ্কনগুলি ফুল ও পশুপক্ষী-সম্পকিত। এই শ্রেণীর পাত্রগুলি 
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পরিণত হরগ্পা যুগের প্রতুত্রব্য 


৪ 


“জার (38: ) আকারের । ০-শ্রেণীর পাত্রগুলি মিহি মাটি দিয়ে 
বেশ পরিফারভাবে তৈরি কর! হত এবং হুরপ্পার ছুর্গ-প্রাকারের নীচে প্রাপ্ত 
মুৎপাত্রের মত লাল থেকে ঘোর লাল রঙের। এই শ্রেণীর পাত্রগুলির 
ওপর জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত আছে। আকারে এগুলি বটিকাকার 
(81০৮912: )। 72-শ্রেণীর পাত্রগুলিও লাল রঙের, এবং আকারে 
জার ও গামলার মত। গামলাগুলির অভ্যন্তরে নান প্রকার 
নকৃশা। কাটা থাকত এবং বাইরের অংশে স্থৃতা দিয়ে দাগ কাট। 
হত। আকারে ও নকৃশায় এগুলি আমরিতে প্রাপ্ত মুৎপাত্রের 
সঙ্গে তুলনীয় । 

অন্তান্ত যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখনীয় 
মূল্যবান পাথরের তৈরী ছুরির ফলা ( কোনও কোনটি করাতের মত 
দীতবিশিষ্ট ), পুঁতির গুটিকা, নরম পাথরের চাকতি, পোড়ামাটির 
ও মূল্যবান পাথরের অন্যান্ত দ্রব্য, তামার ও পোড়ামাটির তৈরী 
হাতের চুরি ও বালা, শাখা ও রুলি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, 
বলদ, অস্থিনিমিত ফুটো করবার যন্ত্র (৮০:০৫) ও একটি তাঅ-নির্সিত 
বিচিত্র কুঠার। 

কালিবঙ্গানের প্রাক্‌-হরপ্পা সভ্যতার একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার হচ্ছে 
গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখণ্ড কবিত ভূমি। হরগ্লা যুগের 
নগর প্রাকারের বাইরে আজ পর্যস্ত যেখানে ঘত কিছু আবিষ্কার হয়েছে, 
তার মধ্যে এটাই হচ্ছে প্রাচীনতম কবিত ভূমির নিদর্শন । এখানে 
ছোলা, মটর ও সরিষার চাষ করা হত। ওখানে কোন লাঙ্গল 
পাওয়া যায়নি । দানাশস্তও পাওয়া যায়মি। সেজন্য অনুমান করা 
হয়েছে থে বর্ধার শেষে প্লাবন অপসারিত হলে হেমস্তকাল থেকে 
কষিকর্ম আরম্ভ করা হত এবং রবিশস্তই উৎপাদন করা হত। 
কালিবঙ্গানের প্রাক্‌-হুরপ্পীয় সভ্যতার প্রাহূর্ভাব কাল ধরা হয়েছে ২৩০০ 
খরীটপূর্বাব্ধের পূর্বে । রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষাতেও এর বয়সকাল 
নির্ণীতি হয়েছে ২৪৫০-২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বা্দ | 

কোটদিজি, আমরি ও কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ( নীচে তালিকা 
দেওয়া হল।) প্রাকৃহরপ্ীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ থেকে পণ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সভ্যতার একই ধরনের 
অর্থ নৈতিক ভিত্তি ছিল, যদিও তাদের মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক 


সে 


বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সম্পর্কে পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮ দ্রষ্টব্য । 

নীচে প্রাক্-হুরগীয় কৃষ্টিকেন্দ্রগুলির তালিক! দেওয়৷ হল £-_ 

১। আফগানিস্তানে সুগ্ডিগাক | 

২। বেলুচিস্তানে_ পেরিয়ানো ঘুণ্তাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব 
সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, টোগাউ, শাহ ডামব, আগ্িরা, 
নাল, নুনদারা, কুল্লি, গাজি শাহ, কোটরাশ, 
পাণ্ডি ওয়াহি। 

৩। পাকিস্তানে হুরপ্লা, আমরি ও থমাঞ্জে বুথি থাররো, কোটদিজি 
ঘগগর-হাকরার শু খাত। 

৪। ভারতে__ কালিবঙ্গান, সান্ধনওয়াল, রাজস্থানের মরু-মঞ্চল, 
গুজরাটে নাগওয়াড়া। (লোথালে প্রাকৃ-হরগীয় 
সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি । ) 

আমরা আগেই বলেছি যে উৎখননের ফলে মার্টিমর হুইলার 
হরগ্লা এবং মহেঞ্জোদারোতে পরিণত হরগ্লা সভ্যতার স্তরে ছূর্গ- 
প্রাকার আবিষ্কার করেছিলেন । হরগ্সীয় ছুর্গ-প্রাকারের নীচের স্তরেও 
উৎখনন চালানো হয়েছিল। এই উংখননের ফলে ১৯৪৬ গ্রীষ্টাবে 
১৯১টি প্রাকৃহরগ্পীয় মৃৎপাত্রের খণ্ডিত টুকরা ও অন্ান্ত বস্তু পাওয়া 
গিয়েছিল । ১৯৫৬-৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে ডক্টর এফ. এ. খান কোট দিজিতে 
যে উতখনন করেছিলেন, তা৷ মার্টিমার হুইলার কর্তৃক ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্ডে 
আবিফৃত হরগ্লার প্রাকৃছূর্গ স্তরের বস্তুর চারিত্রিক গঠন সম্বন্ধে 
বথেষ্ট আলোকপাত করে। কোটদিজিও ছুর্গপ্রাকার বেগ্রিত সুরক্ষিত 
নগর ছিল। এখানে হরগ্া' যুগের পরিণত সভ্যতার নীচের স্তরে 

(তার মানে ছূর্গ-প্রাকারের নীচের স্তরে ) ১৬ ফুট পুরু মনুষ্যবসতির 

ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। এখান থেকেও প্রচুর পরিমাণ 

মুখপাত্র পাওয়া গিয়েছে, যার সঙ্গে হরগ্রায় প্রাপ্ত প্রাকৃ-হ্র্গ যুগের 
মৃংপাত্রের সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া পোড়ামাটির তৈরী এমন অনেক 
দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি হরপ্লার পরিণত দশার সভ্যতার 
স্তরে প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যের সঙ্গে সাদৃশ্ঠযুক্ত। কোটদিজির হূর্গ 
নগরীর উপরে ও নিয়ে (এর নীচে আরও. ছু'টি স্তর ছিল) প্রাপ্ত 
ত্রব্যের যে রেডিয়ো-কার্ধন-১৪ তারিখ নির্ণীতি হয়েছে, তা হচ্ছে 
২৬*৫+১৪৫ ্্রীষ্টপূর্বাদ ও ২০৯০+১৪* খ্রীষ্পূর্বাধ। ( পেন- 


১৬ 
সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের পদার্থবিষ্ঠা বিভাগের 14855) /১001160 
0900 0: /81018601085 প্রবতিত 74504 পদ্ধতি অনুযায়ী 
তারিখছুটি যথাক্রমে শ্রীষ্টপূর্ব ৩১৫৫ ও ২৫৯০)। প্রাকার-বিশিষ্ট 
হূর্গনগরীর বাইরের এলাকায় উতখননের ফলে যে সকল প্প্রতুদ্রব্য 
পাওয়া গিয়েছে তার তারিখ হচ্ছে ২৩৩৫ + ১৫৫ থেকে ২২৫৫ + ১৪০ 
্রীষটপূরবাব্দ | (11904 ০6০ যুক্ত তারিখ ২৮৮৫ ও ২৮০৫ 
্রীষটপূর্বাব্ধ)। এ তারিখটা হচ্ছে স্থমেরের রাজ! প্রথম সারগনের 
(শ্রীষ্টপূব ২৩৩৪-২২৭৯ ) সমসাময়িক । মহেঞ্জোদারো থেকে প্রান্ত 
সাতটি প্রত্বদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ হচ্ছে ২০৮৩+-৬৬ থেকে 
১৭৬০ 4:১৫ শ্রীষ্টপূরবাব্দ। এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দে 
ম্যাকে মহেঞ্জোদারোর প্রাচীনতম স্তর থেকে যে মৃৎপাত্র আবিঞ্ষার 
করেছিলেন, সেগুলি হরগ্পার মুৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ বহন 
করে। আরও উল্লেখনীয় যে মহেধ্জোদারোর প্রাচীন স্তরে প্রান্ত 
মৃৎপাত্র বেলুচিস্তানের কোয়েটা! উপত্যকায় অবস্থিত ভামব সাদাত- 
এর প্রথম ও দ্বিতীয় দশার মৃৎপাত্রের সাদৃশ্যযুক্ত । তবে সবগুলিরই 
বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হচ্ছে কোটদিজির মৃৎপাত্রের অনুরূপ । এ থেকে 
বোঝা যাচ্ছে যে কোটদিজির সভ্যতা একেবারে নিঃসঙ্গ 
সভ্যতা ছিল না। সিন্ধু উপত্যকা ও কোয়েটা উপত্যকার প্রাক্‌- 
হরগ্ীয় কৃষ্টিসমূহ পরস্পর জ্ঞাতিত্বম্পন্ন ছিল। কিন্তু এই জ্ঞাতিত 
উত্তর ও মধ্য বেলুচিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটাই ছিল 
পশ্চিম দিকে প্রাক-হরপ্লা সভ্যতার প্রান্তিক সীমানা । কোটদিজির 
লক্ষণযুক্ত মৃৎপাত্র ও অন্যান্য প্রত্বদ্রব্য সিন্ধু উপত্যকার ৩০টি জায়গায় 
পাওয়া! গিয়েছে । তবে এই সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

এদিকে ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয় ও 
পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে মহেঞ্জোদারোতে আবার খননকার্ধ 
চালানো হয়। মূলকেন্দ্রে উতখনন ছাড়া মহেঞ্জোদারো নগরীর দক্ষিণ 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত মাটি থেকে ৩৫ ফুট উচ্চ এক অঞ্চলেও 
খননকার্য চালানো! হয়। এখানে ড্রিল দ্বারা উত্খননের ফলে 
জানা গিয়েছে যে মহেঞ্জোদারো নগরীর বসতিপূর্ণ স্তরের ঘনত্বের 
মোট উচ্চতা ছিল ৭৪ ফুট বা প্রায় সাত তলা । একেবারে নীচের 
১৪ ফুট জলতলের জন্ত উতখনন করা সম্ভবপর হয়নি। ওই 


উতথনিত গহ্বর থেকে প্রতি ছৃ'ফুট অন্তর স্তর থেকে প্রত্বদ্রব্য তুলে 
আনা হয়েছে । এই লকল গ্রস্ুদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্ব-১৪ পরীক্ষার 
ফলে জানা গিয়েছে যে আগে মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার ভিত্তিতে 
হরঞ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রাছুর্ভাবকাল যা অনুমিত হয়েছিল, 
তা মোটামুটিভাবে ঠিকই । তবে নগরীছু'টি তুলনামূলকভাবে 
যে কবে পরিত্যক্ত হয়েছিল তা এখনও পর্যস্ত অজান৷ রয়ে গিয়েছে । 


॥ পাচ ॥ 


এছাড়া সিন্ধুসভ্যতার সন্ধানে অনেকগুলি নুতন জায়গাতেও 
খননকাধ ব্যাপকভাবে চালানো হয়েছে । যথা ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ 
্রীষ্টাব্দ সময়কালে বি. বি. লাল ও বি. কে. থাপার কর্তৃক কালিবঙ্গানে, 
১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে স্ুরজভান কর্তৃক মিঠায়াল 
ও শিশওয়ালে, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে এফ. এ. খান 
ও এম. এ. হালিম কর্তৃক তক্ষশিলায়, ১৯৭১ শ্রীষ্টাব্ে এ. এইচ. দানি 
কর্তৃক গোমল উপত্যকায় অবস্থিত গুমলায়, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এম. 
রফিক মুঘল কর্তৃক মধ্য-সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত জলিলপুরে, 
১৯৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে জে. পি. যোশী কর্তৃক কচ্ছের “রান-এর দক্ষিণেঃ ও 
১৯৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এম' কাসাল কর্তৃক আমরিতে | আমরিতে 
প্রাপ্ত প্রত্বদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ নির্ণীত হয়েছে ২৬৭০ 
+১১১ ও ২৯৫০+১১৩ খ্বীষ্টপুরাব্দ । (11508 9০০7 যুক্ত 
তারিখ হচ্ছে ৩৩২০ ও ৩৬০০ ্রীষ্টপৃবাব্দ )। এসব রেডিয়ো-কারন- 
১৪ তারিখ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোটদিজির চেয়েও 
প্রাচীন প্রাকৃ-হরপ্ীয় কৃণ্টির কেন্দ্র সিদ্ধ উপত্যকা ও ভারতের অন্থাত্র 
ছিল। এ সকল প্রাক্‌-হরপ্ীয় কৃত্িকেন্দ্রেরে অন্যতম হচ্ছে 
কালিবঙ্গান-_সেখানকার উপরের স্তরে পাওয়া গিয়েছে পরিণত 
হরগ্পা সভ্যতার নিদর্শন। কালিবঙ্গানের পরিণত হ্রগ্লা সভ্যতার 
ঠিক নীচের স্তরেই পাওয়া গিয়েছে এমন সব মৃৎপাত্র, যেগুলি 
হরগ্পার প্রাক্-ছুর্গ যুগের ও কোটদিজির মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ 
বহন করে। উল্লেখনীয় যে কালিবঙ্গানে এক প্রকার মুৎপাত্র 
(লালের ওপর সাদা ও কালে চিত্রাঙ্কন ) পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি 


৯১ 


“সোখি' কৃষ্টির অন্তভূক্ত করা যায় । “সোথি' কৃষ্টির রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 
তারিখ হচ্ছে শ্রীঃ পৃ: ২১২৫ থেকে ২৯২০ পর্যন্ত । কোটদিজির বৈশিষ্টয- 
যুক্ত যে সকল মৃৎপাত্র গুমলার দিতীয় ও তৃতীয় স্তরে পাওয়৷ গিয়েছে, 
তা হরপ্লার নীচের স্তরেও পাওয়া গিয়েছে । তার রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 
তারিখ হচ্ছে ২২৪৮+৭৪ ( বা 450 9০০: যুক্ত তারিখ হচ্ছে 
২৭৯৮ খ্রীষটপূর্বাদ )। এখানে উল্লেখনীয় যে এই সব প্রাক্‌-হরল্ীয় 
কেন্দ্রসূহে কোথাও কোথাও পরিণত হরগ্লা সভ্যতার প্রত্বত্রব্যও 
পাওয়। গিয়েছে । আবার কোথাও কোথাও তার অভাবও লক্ষিত 
হয়। তা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে হরপ্লা, কালিবঙ্গান, 
গুমলা, কোটদিজি,. ও আমরি প্রভৃতি স্থানে পরিণত হৃরপ্লা সভ্যতার 
বাহুকরাই পরবর্তীকালে এসে বাস করেছিল, এবং জলিলপুর, সরাইখেদা 
প্রভৃতি স্থান তারা পরিত্যাগ করেছিল। এ সম্পর্কে লক্ষণীয় যে 
বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকার পূর্বকালীন কোটদিজি কৃষ্তির কেন্দ্রসমূহের 
আঞ্চলিক বৈষম্য থাকা সত্বেও মুৎপাত্রসমৃহের নির্মাণ-রীতির 
মধ্যে একটা এঁক্য ছিল। তাছাড়া, ওই সব কেন্দ্রের কোনও 
কোনও স্থানে ( যথা কালিবঙ্গান, কোটদিজি, আমরি, কোটরাশ, বুথি. 
পোখরান প্রভৃতি স্থানে আমরা ওই যুগেই ছূর্গ-নির্মাণের 
অভ্যুত্থান দক্ষ্য করি। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে ওই সব 
জায়গায় একটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সুচনা ইতিমধ্যেই 
আরম্ত হয়ে গিয়েছিল। ঘরবাড়ি নির্মাণ সম্পকিত স্থাপত্য রীতিরও 
আমরা একট স্থায়িত্ব লক্ষ্য করি। একই জায়গায় বসবাস ও 
বুকক্ষবিশিষ্ট বাসস্থানের ক্রমিক বিবর্তন দ্বারা এট! সূচিত হয়। 
বলদ, পোড়ামাটির স্ত্রীমূতি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, এবং চক্রের 
ব্যবহার, বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের বিছ্যমানতা ও পারস্পরিক 
কৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সূচিত করে। সরাইখেদা, জলিলপুর ও 
পাণ্ডি ওয়াহি ইত্যাদি স্থানে উত্তর আফগানিস্তানে লভ্য ল্যাপিস 
ল্যাজুলির (189 18281 ) উপস্থিতি দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য 
বা বিনিময়ের ইঙ্গিত করে। স্থতরাং দেখ! যাচ্ছে যে হরগ্পা সংস্কৃতির 
পূর্ণ বিকাশের বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন স্থানে এঁক্যবদ্ধ এমন একটা 
কৃষ্টি ছিল, যার মধ্যে হুরপ্ল। সভ্যতার বৈশিষ্ট্পূর্ণ উপাদানসমূহ 
বর্তমান ছিল। সেই সকল উপাদান নিয়েই গ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকে 
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হরগ্লার নগর-সভ্যতা স্থপ্টি হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে প্রাক-হরগ্ীয় 
গ্রামীণ সভ্যতা নগর-সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াটা 
এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে । কেননা, প্রাকৃ- 
হরগ্পা যুগের যেসব কৃণ্টিকেন্দ্র আমরা আজ পর্বস্ত আবিষ্কার 
করতে সক্ষম হয়েছি, সেসব কেন্দ্রে হরগ্না-সমাজের ছুটি জিনিসের 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, বৃহদাকার নগরবিম্তাস ও দ্বিতীয় 
শিল্পক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার অনুপস্থিতি যথা সীলমোহরের ওপর অঙ্কন 
লিখন, ভাস্কর, ধাতুবিষ্া ইত্যাদি । 


॥। ছয়।। 


সিন্ধুনদের বন্যাপ্লাবিত পলিজ অঞ্চলে বা যেখানে স্থায়ী জলের 
উৎম ছিল সেই সব অঞ্চলে আদি ও পরিণত হরপ্লা সভ্যতার বিদ্য- 
মানতা শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহত্রকের পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়__যে 
পরিবেশ জমির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা এক বৃহৎ জনতার গ্রাসাচ্ছাদনের 
স্থবিধা করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রাক্‌-হরপ্পীয় সভ্যতা কিভাবে পরিণত 
নাগরিক সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল তার উত্তর এ থেকে পাওয়া 
যায় না। এ সম্বদ্ধে পণ্ডিতমহলে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে। 
প্রশ্ন করা হয়েছে এটা কি বেলুচিস্তানের লোকেদের অভিগমনের 
ফলে ঘটেছিল? তা হলে ধরে নিতে হয় যে সিন্ধু উপত্যকার 
নাগরিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ পশ্চিম দিক থেকে ঘটেছিল। এ 
সম্বন্ধে সি. সি. কারলোংস্কা বলেছেন যে এটা বাণিজ্যঘটিত আদান- 
প্রদানের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটেছিল। এর সপক্ষে 
যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হরগ্রার প্রাকৃ-নাগরিক যুগের 
লোকেরা যে দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বা বিনিময়ে নিযুক্ত ছিল 
সেটা ল্যাপিস্‌ ল্যাজুলির (18219 12911) উপস্থিতি থেকেই বুঝতে 
পারা যায়। কিন্তু একটা গ্রামীণ সভ্যতা কীভাবে এক বৃহৎ ও 
সমৃদ্ধিশালী নাগরিক সভ্যতায় বিবতিত হয়েছিল, ত৷ প্রমাণ করবার 
জন্ত আরো প্রত্বৃতাত্বিক ও পরিবেশঘটিত প্রমাণের প্রয়োজন। 
সেরূপ কোন প্রমাণ এখনও পর্বস্ত পাওয়া যায়নি। এখন পর্বস্ত 
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যে প্রমাণ আছে, তা থেকে আমরা এইমাত্র বলতে পারি যে 
হরপ্পা সভ্যতা হুঠাংই রাতারাতি এক পরিণত নাগরিক-সভ্যতায় 
বিকশিত হয়েছিল। সেজন্য প্রশ্ন করা' হয়েছে এটা কি কোন 
সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছিল কিন্তু সেটাও 
প্রমাণসাপেক্ষ। বস্তুত হরগ্লার পরিণত সভ্যতার আবিভূর্ত হওয়া 
ও ওই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের পতন, এ ছুটোই এমন আকম্মিক- 
ভাবে ঘটেছিল যে ছুটো৷ প্রশ্নেরই উত্তর আজ পর্যস্ত প্রত্ৃতত্ব- 
বিদগণের নিকট এক বিরাট প্রহেলিকারপ রহস্ত রয়ে গিয়েছে । 


॥ সাত ॥। 


আগের অনুচ্ছেদেই আমর! বলেছি ঘে অনেকে বলেন, হরপ্পার 
পরিণত নাগরিক-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য- 
ঘটিত যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। 
এ-সম্বন্ধে মেসেপোটেমিয়া বা স্মেরের কথাই বলা হয়। 
কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কিছু সীলমোহর ও অন্যান্ত প্রত্বদ্রব্য সুমেরেও 
পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া গ্রীষ্টপূরব ২১২০ থেকে ১৯০০ অব্দের 
মধ্যে স্ুমেরের লোকেরা যে দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত 
তা শ্ুমেরের বনু ধর্মীয় লিখিত বিবরীর মধ্যে লেখা 
আছে। পণ্তিতমহলের গবেষণার ফলে আমরা জানতে পেরেছি 
যে স্ুমেরের লোকেরা বিশেষ করে তিনটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে 
লিপ্ত ছিল। এ তিনটি দেশ হচ্ছে (১) ডিলমুন (10179), (২) 
মগন (19855), ও (৩) মেলুহা (21610109) | এই তিনটির মধ্যে 
ডিলমুন ও মগনকে পণ্ডিতমহল যথাক্রমে বাহরিন (79910610 ) 
দ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সঙ্গে সনাক্ত- করেছেন। কেবল 
মেলুহাকে সনাক্ত করতে পারেন নি। প্রথম ছুটি স্থানের অবস্থান 
থেকে মনে হয় যে সিন্ধুসভ্যতা-অধ্যুষিত অঞ্চলই মেলুহা। কেননা, 
মেলুহা নামের সঙ্গে মলয় শব্দের একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্ত আছে, 
এবং আলেকজাগার ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বান্খে ভারত আক্রমণের সময় 
মলয়দের জনপদ পাঞ্জাবে দেখেছিলেন । 
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এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. গাড (0. . 08) 
ুমেরের উর (0:) নগরীতে কয়েকটি সীলের সঙ্গে সিঙ্কুসভ্যতার 
কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলের সাদৃন্টের কথা বলেছিলেন। এখন বাহরিন, 
ফাইলাক ও পারস্ত উপসাগরের আরববর্তা উপকূলের কয়েকটি জায়গা 
থেকে আরও সীল আবিফৃত হয়েছে যেগুলি সুমেরীয়ও নয়, সিন্ধু 
সভ্যতারও নয়। সিন্ধু সভ্যতার সীলগুলির সঙ্গে এই সীলগুলির 
একট! ত্বতন্ত্রতা বা তফাত আছে। সিন্ধু সভ্যতার সীলগুলি চতুষ্কোণ, 
আর পারস্য উপসাগরে প্রাপ্ত সীলগুলি গোলাকার । তবে পারস্য 
উপসাগরের উপকূলস্থ স্থানসমূহে যে গোলাকার সীল পাওয়া গিয়েছে 
তা যে ভারতে একেবারে ছুর্লভ, তা নয়। চানুধারোর উত্তর- 
হরগ্লীয় যুগের স্তরে এবং লোথালের উপর দিকের স্তরেও 
পাওয়া গিয়েছে। পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থ ও পিকট- 
প্রাচীর অন্যান্ত দেশে আরও পাওয়া গিয়েছে চানুধারো ও 
লোথালের মত মালার গুটি (৮০৪৫5 ) ও মহেঞ্জোদারোর নরম পাথরের 
(8629 ) পাত্র যার বাইরের দিকের গাত্রে এমন সব জন্ত জানোয়ারের 
চিত্র অস্কিত আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শ্রীষ্ট-পূৃ তৃতীয় সহস্্রকে 
ভারতের সঙ্গে নিকট-প্রাচীর দেশসমূহের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। 
এই বাণিজ্য জলপথ ও স্থলপথ এই উভয় পথেই সাধিত হত। 
এক কথায় শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহত্রকে বাণিজ্যের দৌলতে বৃহত্তর 
সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচিস্তান, ইরান, ও দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে 
একট] সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। যে সকল প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে শ্রীষ্টপূ 
ছিতীয় সহত্রকের নৃচন। পর্বস্ত এই বাণিজ্য স্থলপথে সাধিত হত। 
কিন্ত তারপর এই বাণিজ্য জলপথে পরিচালিত হত। যখন এই 
বাণিজ্য স্থলপথে সাধিত হত, তখন সিন্ধু উপত্যকা, উত্তর বেলুচিস্তান, 
দক্ষিণ আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিয়ার মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ রকমের 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে 
প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির ওপর খোদ্িত লিপিসমূহ বিশেষ আলোক- 
পাত করতে "পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এগুলির পাঠোদ্ধার আমরা 
আজ পর্বস্ত করতে পারিনি। লিপিগুলি পণ্ডিতমহলকে আজ 
পর্যস্ত আলেয়ার আলোর মত বিভ্রান্ত করেছে। বস্তুত লিপিগুলির 
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পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যস্ত সিন্ধু সভ্যতার অনেক কিছু সমস্যাই 
আমাদের কাছে রহস্যাবুত থেকে যাবে। 

সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্রের রেডিয়ো-কার্বন ও 11504. 
পরিশোধিত তারিখ দিয়ে আমি এ আলোচনা শেষ করছি-_ 


রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 715904 পরিশোধিত 
স্থান ্ীষ্টপূর্বা তারিখ ্ষটপূর্বাব্দ তারিখ 
আমরি ২৯০০-২৭৭৩ ৩৬৫০-৩২১০ 
কোটদিজি ২৬০৪-২০৯৩ ৩৩৮০-২৮০ ০ 
কালিবঙ্গান ২৩৭১-১০০১ ৩১১০-১৬০, 
সোমনাথ ২৪৪৫-১৬১৫ ৩১৬০-১৬৯০ 
গুমল। ২২৪৮- ২৯১০-২৬০০ 
হটাল৷ ২২১৪- ২৮৫০-২৫৮৪ 
লোথাল ২০৮২-১৫৫৭ ২৮০ ০-১৬৪৯ 
মহেঙ্জোদারো ২০৮০-১৭৫৮ ২৬০০-১৯৬০ 
রোজডি ১৯৭৮-১০৪৮ ২৫৫০-১৯৬, 
সুরকোটাডা ২০৫৭-১৬৬৫ ২১৯০-১৭৭* 


অছেঞ্জোদদারোর কথা 


মহেঞ্জোদারো সিন্ধুপ্রদেশের লারকান৷ জেলায় অবস্থিত। লারকান৷ 
স্বাধীনতাপূর্ব যুগের নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশন । 
স্বাধীনতার পর এই রেলপথের নাম হয়েছে পাকিস্তান ওয়েসটার্ন 
রেলওয়ে । 

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের এক গোধুলি-লগ্নে ট্রেন থেকে 
অবতরণ করলাম এই ছোট ষ্রেশনটিতে । জনবিরল ষ্টেশন । আমিই 
একমাত্র বাঙালি তরুণ যে সেদিন লম্বা পাড়ি দিয়েছিল সুদূর বাঙল! দেশ 
থেকে সিন্ধুপ্রদেশের লারকা জাতির নামে অভিহিত এই জেলাটিতে__ 
এক রহস্তময়ী নগরীর হাতছানিতে। 

এই রহস্তময়ী নগরীর নাম মহেঞ্জোদারো । সিন্ধু প্রদেশের লারকানা 
জেলার খয়েরপুর বিভাগে অবস্থিত । আমি যাবার মাত্র পাচ-ছয় বংসর 
পূর্বে এই লুপ্ত নগরার রহস্ত একজন বাঙালি প্রত্বতত্ববিদ্‌ উদঘাটিত 
করেছিলেন । তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সেদিন বিজ্ঞানী মানুষ যদি এমন কোন যন্ত্রধান আবিষ্কার করতে 
সক্ষম হতেন, যার সাহায্যে মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হত প্রতি সেকেণ্ডে 
এক মাইল পথ অতিক্রম করা, তা-ও বিশ্বজনের মনে সেরূপ বিস্ময় 
উৎপাদন করত না, ঘা করেছিল বাঙালি প্রত্বৃতত্ববিদ্‌ কর্তৃক আবিষ্কৃত 
এই রহস্তময়ী নগরা । 

এই রহস্তময়ী নগরী সমগ্র জগতের সামনে উপস্থাপিত করেছিল 
ভারতের ইতিহাসের এক বিচিত্র যুগের নিদর্শন । ভারতের প্রত্বততব 
বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার জন মার্শাল এই অজ্ঞাতপুর্ব সভ্যতার এক 
সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করলেন বিলাতের “ইলাষ্ট্রেটেড লগ্ন নিউজ 
(২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) পাত্রকায়। নিদর্শনসমূহের চিত্রগুলি দেখে 
বিস্মিত হয়ে গেলেন সমগ্র বিশ্বের প্রত্বতত্ববিদূ্রা। নিকট প্রাচীর 
( বর্তমানে ম্ধ্য-প্রাচীর ) প্রত্বতত্বাবিদ্গণের মধ্যে এক চাঞ্ল্যময় সাড়া 
পড়ে গেল। তারা “লাস্ট্রেটেড লগ্তন নিউজ'-এ ( ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ; 
৪ অকটোবর ১৯২৪) পালট। প্রবন্ধ লিখে অভিমত প্রব্ুুকরলেন 
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যে, সিম্ধুসভ্যতার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি হচ্ছে মেসপোর্টেমিয়ার সুমেরীয় 
সভ্যত| | অনুরূপ স্ুুমেরীয় সভ্যতার ভিত্তিতে সিন্ধু উপত্যকায় উদঘাটিত 
এই সভ্যতার বয়স নির্ণাত হল খরীটপূর্ব ২৫০ অব্দ। 

বহুদিন ধরেই পণ্ডিতমহলে এটা স্বীকৃত হয়ে 'এসেছিল যে, 
আগন্তক আর্ধরা পঞ্চনদীর তীরে উপস্থিত হয়ে যে বৈদিক সভ্যতার 
পত্তন করেছিলেন, তার সবচেয়ে প্রাচীন কাল হচ্ছে ১৫০০ শ্রীষ্পূর্বাব । 
এখান থেকেই ভারতের ইতিহাস শুরু করা হত। ম্ুৃতরাং সিন্ধুসভ্যতা 
এক নিমেষেই ভারতের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গেল আরও এক হাক্জার 
বংসর পিছনে । 


দুই 


মহেঞ্োদারে। লারকান! রেল ষ্টেশন থেকে আনুমানিক বিশ মাইল 
দক্ষিণে, সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আবিষ্কারের পূর্বে এই 
রহস্যময়ী নগরী এক টিবির আকারে অবহেলিত ও অবগুষ্ঠিত অবস্থায় 
পড়ে ছিল। এই সভ্যতারই গোষ্চীতুক্ত অপর প্রতিভূ নগরী হচ্ছে 
পাঞ্জাবের মন্টোগোমেরি জেলায় অবস্থিত হরগ্পা, মহেঞ্জোদারো৷ থেকে 
অনেক উত্তরে ইরাবতী নদীর পূর্ব তীরে । মহেঞ্জোদারো৷ থেকে প্রাপ্ত যে 
সীলমোহরের সঙ্গে আমরা আজ সুপরিচিত, অনুরূপ একটি সীলমোহর 
উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে মেজর-জেনারেল আলেকজাগ্ার 
কানিংহাম হরপ্পা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্তু তার তাৎপর্য বহুদিন 
যাবৎ "প্রত্ততত্ববিদ্গণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এমন কি রাখালদাস 
কর্কি মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হবার পাঁচ বছর আগেও প্রন্নতত 
বিভাগের একজন উধ্বতন অফিসার হরগ্লায় উপনীত হয়ে এই মন্তব্য 
করেছিলেন যে এর বিশেষ কিছু প্রত্বতাত্বিক মূল্য নেই, কেননা টিবিটা 
হচ্ছে অর্ধাচীন। 

স্থতরাং রাখালদাসই যে সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারক, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিরাট আবিষ্কারের জঙ্ত মাত্র কয়েক বংসর 
পরেই রাখালদাসকে শহীদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈর্ষা ও 
বিদ্বেষের বশে একদল লোক রাখালদাসের বিরুদ্ধে এমন এক চক্রান্তের 
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স্ষ্টি করেছিল যে, রাখালদাস বাধ্য হয়েছিলেন প্রত্বভত্ববিভাগের কর্ম 
থেকে অবসর গ্রহণ করতে । এটা ঘটেছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে । পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য তাকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন (১৯২৮) 
বারাণসী বিশ্ববিষ্ভালয়ে “মণীন্দ্রচন্্র নন্দী প্রফেসর অফ. ইয়ান হিষ্ি 
আযাণ্ড কাল্চার-এর চেয়ার অলঙ্কৃত করবার জন্য ৷ 

অসাধারণ পাগ্ডিত্যই রাখালদাসের কাল হয়ে দাড়িয়েছিল। পিতা 
মতিলা'ল ছিলেন বহরমপুরের একজন লব্মপ্রতিষ্ঠ উকিল। কিন্তু পৈতৃক 
পেশার প্রতি রাখালদাসের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তার পরিবর্তে 
রাখালদাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল ভারতের পুরাতত্বের প্রতি এক 
অনন্তসাধারণ অনুরাগ । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও থিওডর 
ব্লকের নিকট তিনি পুরাতত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রতিভা ছিল 
তার অসাধারণ। অচিরে তিনি প্রাচীন লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে 
একজন বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করেন। বস্তুত; তার সমকক্ষ প্রাচীন 
লিপিবিশারদ আজ পর্যস্ত জন্মাননি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস 
প্রত্বতত্ববিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
নুপারিন্টেনডেন্ট পদে বৃত হন। তার পাগ্ডিত্যের খ্যাতিতে প্রত্বতত্ব- 
বিভাগ মুখরিত হয়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অন্ুর্যম্পশ্ঠা 
মহেঞোদারে। নগরীর অবগুষ্ঠন উন্মোচন করেন । 


তিন 

এইবার আমি মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে আমার সংযোগের কথা বলব । 
মহেঞ্জোদারোর নিদর্শনসমূহ দেখে স্যার জন মার্শালের ধারণা হয়েছিল যে, 
ওই সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তা কালের হিন্দু-সভ্যতার এক বিশেষ সম্পর্ক 
থাকতে পারে। 

তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয়সমূহকে এক চিঠি লিখে জানতে 
চান যে, এ সম্বন্ধে অনুশীলন করবার জন্ত একাধারে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং নৃতত্ব এই উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন গবেষক 
তার। পাঠাতে পারেন কি না। তখনকার দিনে এরূপ ব্যক্তি আমিই 
একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে ছিলাম । ন্ুতরাং আমাকেই যেতে হল 
মহেঞোদারোয় । 

আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম লারকানা ষ্টেশনে, তার পরদিন 
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সকালে রওনা! হলাম মহেঞ্জোদারোর অভিমুখে । মহেঞ্জোদারোতে গিয়ে 
দর্শন পেলাম মাকিন প্রত্বতত্ববিদ আরনেষ্ট ম্যাকের। সাদর অভ্যর্থনা 
জানালেন ম্যাকে দম্পতি । অন্ভুত অমায়িক লোক আরনেষ্ট মাকে ; 
তার চেয়ে বেশি অমায়িক তার স্ত্রী ভরোথি ম্যাকে। 

চতুদদিকে জনহীন প্রান্তর । অদূরে সেই রহস্তময়ী নগরীর কঙ্কাল । 
তাবুতে আশ্রয় নিলাম। প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ ভয়ার্ত 
করে তুলল । চতুদিকে জমাট অন্ধকার | গভীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা । 
মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল, নানারূপ জন্তজানোয়ারের সম্ভাষণ । 
রাত্রে তো ঘুমই হল না। ভোরের দিকে সবেমাত্র একটু ভন্দ্রা এসেছে, 
তন্দ্রা ভেঙে গেল টাইপরাইটারের শবে । উঠে দেখি, ডরোথি 
ম্যাকে টাইপ করতে লেগে গেছেন তীর স্বামীর পূর্দিনেরখননকার্ষের 
বিবরণী । 

সকালে প্রাতরাশের পর মাকে আমাকে নিয়ে গেলেন সেই 
রহস্তাবৃত নগরীর ভিতর। তখন সেখানে খননকার্ধ চলছে। 
কুলি-মজুররা এসে গেছে এবং তাদের কলরবে জায়গাটা মুখর হয়ে 

1 

দেখলাম নগরটি আয়তনে প্রায় তিন মাইল । ঠিক দাবা-খেলার 
ছকের অন্থুকরণে গঠিত। সমান্তরাল কতগুলি রাস্ত বেরিয়ে গেছে 
প্রশস্ত রাজপথ থেকে । প্রতি ছুই সমান্তরাল রাস্তার মাঝখানে ছাড়িয়ে 
আছে দশ-বাঁরোখান। বাড়ি । বাড়ির সামনের ঘরগুলি বোধ হয় দোকান- 
ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত, কেননা, প্রতি বাড়িতেই প্রবেশ করতে হত 
পাশের সরু গলি দিয়ে। বাড়িগুলি সবই ইটের তৈরি। অধিকাংশই 
একতলা, তবে দোতল বাড়িও ছিল । 

সেদিন খননকার্ধের শেষে ম্যাকে নিয়ে গেলেন বাড়িগুলির ভিতরের 
প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ দেখাবার জ্ত । আরও দেখালেন সেই ১৮০ ফুট 
লম্বা ও ১০৮ ফুট চওড়া স্নানাগার, এবং ১৫০ ফুট দীর্ঘ, ৭৫ ফুট প্রশস্ত 
ও ২৫ ফুট উচ্চ শন্যাগার। ম্যাকের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথের 
'ক্ষুধিত পাষাণ' স্মরণ করে সাড়ে চার হাজার বছর আগের নরনারীর 
কলরব ও কর্মব্যস্ততার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। 

নগরীর ৫যে অঞ্চলে তখন খননকার্য চলছিল, তার নামকরণ করা 
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৩৭ 


* সমান্তরাল রাস্তার কথ। বলেছি, সেগুলো সে বসরই আবিষ্কৃত 
হয়েছে। প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী । রাজপথটি তখন মাত্র 
এক কিলোমিটার পর্যস্ত খুঁড়ে বের করা হয়েছে। রাজপথটি ৩১ 
থেকে ৩০ ফুট প্রশস্ত, আর সমান্তরাল পথগুলি ২০ থেকে ২৫ ফুট। 
সে বসর আরও 'আবিষ্কৃত হয়েছিল নগরীর পয়ঃপ্রণালী । পোড়৷ 
ইট দিয়ে তৈরী এই পয়ঃপ্রণালী অনেকটা! পথ রাস্তার পশ্চিম ধার দিয়ে 
এসে এক জায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূব পাশ ধরে চলে 
গিয়েছিল । বাড়ির দূষিত জল এই পয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ত, তবে 
অনেক বাড়িতে “সাক পিট”-ও ছিল। প্রতিবাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে 
ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ । প্রবেশপথের নিকট প্রাঙ্গনে 
এক পাশে থাকত বাড়ির কুপ। স্নানের সময় আবু রক্ষার জন্য কুপ- 
গুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির 
যে দোকান ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার 
করেছিলাম ইটের গাঁথ। পাটাতন | বোধ হয় এই পাটাতনগুলির ওপর 
বিক্রেতার। দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্তার সাজিয়ে রাখত, এবং রাত্রি- 
কালে সেগুলিকে দৌকান-ঘরে তুলে রাখত । ছোট ছোট খে সব দ্রব্য- 
সামগ্রী আমর সে বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার 
কাটা । তা থেকে আমর! সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেঞ্ের 
খোঁপ! বাধত ও খোঁপায় কাটা গুজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়েও 
ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম । 


চার 


ম্যাকের সঙ্গে খননকার্ষে লিপ্ত থাকতাম অসীম উৎসাহে । কিন্তু 
আমার আসল কাজ ছিল সিদ্ধু-সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তাঁ হিন্দু-সভ্যতার 
যোগন্থত্র স্থাপন করা । এই যোগন্ুত্রগুলির কিছু নিদর্শন ছিল 
তাবুতে, আর অধিকাংশই দিল্লীতে । যেগুলি দিল্লীতে ছিল, 
সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি আগেই করেছিলাম । এখন মহেঞো- 
দারোতে সগ্প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা! করতে লাগলাম । 

একদিন বেড়াতে এলেন একজন বাঙালি, ননীগোপাল মজুমদার 
মশায় । বিকেলের দিকে তিনি আমাকে তাবুর বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে 


পক লাহে 


৩৮ 


বললেন যে, প্রত্বৃতত্ববিভাগের সকলেই স্যার জন মার্শাল বা আনেষ্ট 
ম্যাকে নন্‌। একজন বাগালি-বিদ্বেধী অফিসারের নায় করে আমাকে 
সতর্ক করে দিলেন । বললেন যত শীঘ্র পারো, এখান থেকে পালিয়ে 
যাও । 

কলকাতায় আবার ফিরে এলাম। প্রত্বতত্ববিভাগের পূর্বচক্রের 
অধ্যক্ষ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত ও ইগ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ 
রমাপ্রসাদ চন্দ-এর সঙ্গে দেখা করলাম । তারা বললেন যে, ননী- 
গোপালবাবু ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন । 


এদিকে কথাটা কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও সেনেটের 
সবচেয়ে প্রভাবশালী সদন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল। 
তারা আমাকে বৈতনিক গবেষক নিযুক্ত করে বিশ্বধিগ্ভালয়ের অধীনে 
অনুশীলন চালিয়ে যেতে বললেন । ছু'বংসর (১৯২৯-৩১) বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে, হিন্দু 
সভ্যতার গঠনের মূলে বারো! আনা ভাগ আছে সিম্ধু উপত্যকার প্রাক- 
আর্ধ সভ্যতা ; আর মাত্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত হয়েছে আর সভ্যতার 
আবরণে । আমার গবেষণালন্ধ তথ্যসমূহ আমি স্যার জন মার্শালের 
নিকট প্রেরণ করতাম । আর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কাছে তো৷ বিশদ প্রতিবেদন 
পেশ করতেই হত । বন্ধুবর ড. নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্যালকাটা রিভিউ, পত্রিকার সম্পাদনভার 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমার গবেষণা-সম্পকিত প্রতিবেদনের অংশ- 
বিশেষ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন ! কিছু অংশ “ইপ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল 
কোয়াটারলি' পত্রিকাতেও ( ১৯৩৪ ) প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি 
(১৯৭৩) ইগ্ডয়ান পাবলিকেশনস সংস্থা এগুলি পুনমুর্্রিত করে 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে। 


তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর 
প্রাকংবৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা৷ আমাদের এঁতিহাসিকরা 
বুঝলেন না। গতান্ুগতিকভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, 
মাত্র বৈদিক যুগের আগে সিম্ধুসভাতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ 
করে দিয়ে। এ 


সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব 


১৯২” ই্রীষ্টাব্দে আমি যখন মহেঞ্জোদারোয় গিয়েছিলাম, তখন সিদ্ধু- 
উপত্যকার আর এক স্থানেও অনুরূপ সভ্যতার রহস্য উদঘাটন করা 
হচ্ছিল। সে জায়গাটা! হচ্ছে মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় ৪০ মাইল 
উত্তর-পূৰে পাঞ্জাবের মন্টোগোমেরি জেলায় ইরাবতী নদীর পূর্বকূলে 
অবস্থিত হরপ্প। নামক স্থানে । হরপ্লা জায়গাটা অনেক আগে থেকেই 
মামাদের জানা ছিল। কিন্ত এর প্রত্বতাত্বিক গুরুত্ব, মহেঞ্জোদারো 
আবিষ্কৃত হবার পূর্বে কেউ বোঝেনি। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ১৮২৬ 
খবীষ্টাব্দে চালস ম্যাসন প্রথম হরগ্লার বিশাল টিবির কথা আমাদের 
গোচরে মানেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাগার বানস-ও হরপ্পার 
টিবিটি পরিদর্শন করেন। তারপর ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে 
মেজর-জেনারেল কানিংহাম কয়েকবার জায়গাটা পরিদর্শন করেন। 
কানিংহাম তখন প্রত্বতত্ববিভাগের অধিকর্তা । হরগ্পা থেকে তিনি যে- 
সব প্রত্ব-দ্রব্য পেয়েছিলেন তার এক পাতা ছবিও তিনি প্রকাশ করে- 
ছিলেন। ওই ছবিতে যে-সব জিনিস দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে 
পাথরের তৈরি কয়েকট৷ ছুরির ফল! ও বর্তমানে স্থপরিচিত সিন্ধু সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্য্ভোতক একটা সীলমোহর ছিল। এই সীলমোহরের গুরুত্ব তখন 
কেউই উপলদ্ধি করতে পারেন নি । ষাট বছরের মধ্যেও কেউ পারলেন না । 
মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত অনুরূপ সীলমোহরের ছবি যখন এই শতাব্দীর 
বিশের দশকে বিলাতে “ইলাষ্ট্রেটেড লগুন নিউজ'-এ (২০ সেপ্টেম্বর 
১৯২৪) প্রকাশিত হল, তখনহ সারা জগতের পগ্ডিতমহলে ওই নিয়ে 
আলোড়ন ঘটল । তারা ওই সীলমোহরের সঙ্গে নিকট-প্রাচীতে পাওয়া 
সীলমোহরসমূহের তুলনা করলেন। তখন এর গুরুত্ব বুঝতে পেরে, 
প্রত্নতত্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদারোতে খনন- 
কার্য চালাতে লাগলেন। কয়েক বছর পরে আনে ম্যাকে এসে তার 
সঙ্গে যোগ দিলেন । ১৯৩১ গ্রীষ্টা পর্যস্ত এখানে খননকার্ধ চালানো 
হয়। তারপর দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৭ গ্রষ্টাবে স্তার মর্টিমার ছুইলার 
আবার এখানে খননকার্য চালান । আরও পরে ( ১৯৬৫ ) আমেরিকার 
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পেন্সিল্ভেনিয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জর্জ ডেল্স-ও এখানে 
খননকার্ধে নিযুক্ত থাকেন। এইসব খননকাধের ফলে মহেঞ্জোর্টারোয় 
কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক স্তর পাওয়। যাঁয়। সব স্তরই সিম্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন 
যুগের কৃপ্টির নিদর্শন বহন করে। জল প্রকাশ পাওয়াতে একেবারে 
নিচের স্তরের তলে খননকার্ষ চালানে৷ গোড়ায় আর সম্ভবপর হয়নি | তা 
ছাড়া, একেবারে নিচের.তলে মাত্র নদীর বালুকা-স্তর লক্ষিত হয়। তা 
থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তার তলার স্তরে আর মানুষের বদতি ছিল 
না। কিন্তু ১৯৩৪ ্রীষ্টাব্ধে জর্জ এফ. ডেলস্‌ (06018০ [. 708169) 
তিনটা €55% ৮০788 দ্বারা বর্তমান উপরের স্তর থেকে ৩৫ ফুট গভীরে 
মানুষের বসতির সন্ধান পান। যে ক'টি স্তর উংখনিত হয়েছিল, তাদের 
মধো বয়সকালের ব্যবধান হচ্ছে মাত্র ৬০০ বছরের । সবচেয়ে তলার 
স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬৩ অব্দ, আর একেবারে উপরের স্তরের 
বয়স হচ্ছে ১৬৫০ গ্রীষ্টপুর্বা । এ বয়সগুলো নির্ণীত হয়েছে রেডিয়ো- 
কাবন-১৪ পদ্ধতি অন্ুযায়ী। আগে এ পদ্ধতি জান। না থাকার দরুন, 
সমসাময়িক অন্য জায়গায় প্রাপ্ত সভ্যতার সাদৃশ্ঠের ভিত্তিতে এর বয়স 
আরও পুরানো বলে নির্ণয় করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ই. সি. আ্যাগ্ডারসন ও জে. আর. 
আনন্ড-এর সহযোগিতায় উইলার্ড এফ, লিববি কর্তৃক রেডিয়ো-কার্বন- 
১৪ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে প্ররত্বতাত্বিক বস্তুর বয়স বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে । এট! হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি 
সম্পর্কে অনুশীলনের ফলশ্রুতি। যাক্‌, যে কথা আমরা বলছিলাম, 
আগে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বয়স নির্ণয় করতাম সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে 
এর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে । এখন রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পদ্ধতির ভিত্তিতে 
আমরা সিম্ধু সভ্যতার বিভিন্ন পর্বের বয়স ্বতন্ত্রভাবে নিশ্চয়তার সঙ্গে 
নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি । 


হরগ্পায় খননকার্ধ চালিয়েছিলেন পণ্ডিত মাধো স্বরুপ ভাট । ১৯৩৪ 
্রীষ্টাব্খ পর্যস্ত এই খননকার্ধ চালানো হয়। তারপর এখানে খননকার্য 
চালান স্যার মর্টিহার ছইলার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাবধে। (তিনিই হুরপ্লার ছূর্গ- 
প্রাকার আবিষ্কার করেন )। মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরপ্পার খননকার্য 
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, এখানে আমরা মহেঞ্জোদারোর চেয়ে 
অনেক বেশি পুরানো যুগের কৃষ্টির নিদর্শন পেয়েছি । এর মধ্যে ওপরের 
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কটি পর্ব হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতার বা তাত্রাশ্বযুগের । আর বাকিগুলি হচ্ছে 
তার আগেকার যুগের । সবচেয়ে তলার স্তরের বয়স হচ্ছে গ্রী্পূর্ 
২২৪৫ অব্দ ও একেবারে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে ১৯৬০ খ্রীষ্টপূবাব্ব | 
যেহেতু হরপ্লায় আমরা অনেক প্রাচীন যুগের স্তরে পর্বস্ত পৌছতে সক্ষম 
হয়েছি, সেহেতু সিন্ধু সভ্যতার এখন নামকরণ করা হয়েছে “হরগ্া 
সভাতা'। এই নামকবণের পিছনে অন্ত যুক্তিও আছে। কেননা, 
হরপ্লায় আমরা প্রাক-হরঞ্সীয় বসতিরও সন্ধান পেয়েছি। তাঁর মানে, 
এখানে আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে এই সভ্যতার বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক 
ইতিহাস পাই। এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯২৭-৩১ সময়কালে ননী- 
গোপাল মজুমদার সিম্কুনদের পম্চিমতীরে মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক 
কালের অনেকগুলি বসতি আবিষ্কার করেন। 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অরেল স্টাইন বহবলপুরের নিকটে সিন্ধু উপত্যকার 
মধ্যভাগে ঘগএগর-হাঁকরা নদীর শু খাতে হরপ্পা কৃষ্টির অনেকগুলি বসতি 
আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ. এচ. দানী গুমলা, 
রহমান ধেরি ইত্যাদি নয়টি বসতি আবিষ্কার করে উত্তরে হরঞ্সা সভ্যতার 
সীমারেখা গুমল1! উপত্যকা পর্যস্ত ঠেলে নিয়ে যান। এদিকে ১৯৮৮ 
্ীষ্টাবে কে.টি. এম হেগড়ে তার আবিষ্কার দ্বারা হরগ্পা সভ্যতাকে 
পশ্চিমে গুজরাটের স্ুরেক্দ্রনগর জেলার নাগওয়াঁদা গ্রাম পর্যস্ত টেনে 
আনেন। ব্যাপকভাবে খননকার্ষের ফলে, এখন আমরা হরগ্প। ও 
মহেঞ্জোদারো ছাড়া, তাত্রাশ্মাযুগের সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র খুজে 
বের করেছি। এর ফলে আমরা জানতে পেরেছি, যে, এই সভ্যতার 
বিস্তার পনেরো লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় ঘটেছিল । 
১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দে দেশ-বিভাগের পর এই সকল কেন্দ্রের কিছু পাকিস্তানে 
ও কিছু ভারতের মধো পড়েছে । হরগ্লা সভ্যতার যে-সব কেন্দ্র ভারতের 
মধ্যে অবস্থিত সেগুলি হচ্ছে-_কালিবঙ্গন. লোখাল, রূপার, চণ্তীগড়, বন 
ওয়ালি, নুরকোটড়া, দেশলপুর, নবিনাল, রঙপুর, ভগবংরাও, মাণ্ড, বরা, 
বরগাওন, বাহাদারাবাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপুর, কায়াথা, 
গিলাগ্ড, টড়িও, দ্বারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, 
রোজড়ি, নাগওয়াদা,) আমরাফলা, জেকডা, সুজনপুর, কানানুতারিয়া, 
মেহগাওন, কাপড়খেদা, ও সবলদা । এ ছাড়া, তাত্রাশ্ম-যুগের সভ্যতার 
নিদর্শন আমর! পেয়েছি-__লালকিলা, নোয়া, মানোটি, দৈমাবাদ, ও পশ্চিম 
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বঙ্গে মহিষদল, বাণেশ্বরডাঙা, পাওুরাজার টিবি প্রভৃতি স্থান থেকেও। 
১৯২৯-৩১ গ্রীষ্টাব্দে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বৈতনিক 
গবেষক হিসাবে সিদ্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখন আমার 
প্রতিবেদনের প্রথম অনুস্থেদেই আমি বলেছিলাম, “এ সম্পর্কে ঝুকি 
নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন 
গঙ্গা-উপত্যকাতেও পাওয়া যেতে পারে, ষার দ্বার! প্রমাণিত হবে যে এ 
সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল ।” (“2 0019 
00100606101) 016 108 1325910 016 0131180008৮ 5101181 01১০০৬০- 
[159 1775 1891 01. ৮০ 17800 0) 096 0811863 ৬৪115 (০ 17010905 
09 676905101 01 0013 01511128000) 10 000৩1 800 88506] [11019 ) 
আজ খননকার্ধের ফলে আমার সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে । 
কেননা, এই সভ্যতার নিদর্শন আমরা বর্ধমান জেলার পাওুরাজার টিবি, 
বীরভূম জেলার মহিষদল প্রভৃতি স্থানেও পেয়েছি । 

পাকিস্তানের যে যে স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, 
তাঁর মধ্যে আছে-_হরপ্লা, মহেঞ্জোদারো, সরা ইখোলা, গুমলা, যুণ্ডীগাক, 
রানাঘুনতাই, ভাবরকোট, ডামরসাদাত, বাহ্বলপুর, কোটদিজি, চান্ু- 
ধারো, কুল্লি, বালাকোট, আল্লাহদিন ও আমরি | ১৯৭২ ্ষ্টাধে 
পাকিস্তানের প্রততব বিভাগের মহম্মদ শরিফ দক্ষিণ-পুব সিন্ধু প্রদেশেও 
হরগ্প। সভ্যতার বহু বসতি আবিষ্কার করেন । 
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এরূপ অনুমান করব।র সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, সিদ্ধুসভ্যতা” 
আর্ধসভ্যতার ম্যায় আগন্তক সভ্যতা ছিল না। এ সভ্যতার উন্মেষ ও 
বিকাশ ভারতেই ঘটেছিল। মূলগতভাবে সিন্ধুসভ্যত! ছিল তাত্রাশা- 
যুগের সভ্যতা, তার মানে প্রস্তর-যুগের শেষে এই সভ্যতার ধারকদের 
মধ্যে তামার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার 
সঙ্গে প্রস্তর-ঘুগ থেকে তাজ্াশ্ম যুগ পর্ধন্তস্তরবিস্তাস আমরা হরপ্পার পাই। 
্রস্তর-যুগের যে স্তর থেকে তাত্রাশ্ম-যুগের উদ্ভব হয়েছিল, তাকে আমরা 
নবোপলীয় যুগের সভ্যতা বলি। এই নবোঁপ্লীয় যুগেই মানুষ প্রথম 
ভূমিকর্ষণ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় 
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যুগের মানুষরা পশুপালন করত, মুংপাত্র তৈরি করত, বস্ত্বয়ন করত ও 
নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সকল আম়ুধ বা 
যন্থাদি ব্যবহার করত, সেগুলোকে বেশ মহ্থণ বা পালিশ করত । বস্তুতঃ 
নবোপলীয় যুগেই প্রথম সভ্যতার ূচনা হয়। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, হরগ্লা সভ্যতা যদি প্রাক হরপ্পীয় যুগের 
নবোপলীয় সভ্যতারই স্বাভাবিক পরিণতি হয়, তা হলে নবোপলীয় 
সভ্যতার উন্মেষ কোথায় ঘটেছিল? কিছুদিন আগে পর্যস্ত পণ্ডিতমহলে 
এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ছিল। প্যালেষ্টাইনের “ডেড সী" উপত্যকায় জেরিকো 
নামক স্থানে একটি প্রাচীন নবোপলীয় গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছিল। 
রেডিয়ো-কার্ব-১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণাত হয় খ্রীষ্টপূৰ ৭০০০ অব্দ। 
এখানে নবোপলীয় ও প্রত্বোপলীয় যুগছ্ধয়ের সন্ধিক্ষণের ( 71650116710 ) 
দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই সন্ধিযুগের বয়স প্রায় ৮০০০ শ্রীষ্টপূর্বাব্ৰ। 
সুতরাং এ থেকে অনুমান কর! হয় যে, খ্রষ্টপূর্ব অষ্টম সহত্রকে জেরি- 
কোতেই নবোপলীয় যুগের সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। ইরাকের জারমো 
ও ইরানের টেপি সবাঁব নামক স্থানদ্ধয় থেকেও খ্রীষ্টপুর্ব ৭০০০ থেকে 
৬৫০০ অন্ধের মধ্যেকার ছুটি নবোপলীয় যুগের গ্রামের সন্ধান পাওয়া 
যায়। এসব প্রমাণের ভিত্তি থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, নবো- 
পলীয় যুগের কৃষ্টি নিকট প্রাচীতেই উদ্ভূত হয়ে জগতের অন্যত্র ছড়িয়ে 
পড়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের খনন এবং রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 
পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে নিকট-প্রাচীর সমসাময়িক 
কালেই বা তার কিছু আগে নবোপলীয় গ্রাম থাইল)াণ্ডেও ছিল। 
আরও জানতে পারা গিয়েছে যে, নিকট-প্রাচীর নবোপলীয় মানুষদের 
আগেই জাপানের আদিম অধিবাসীরা মৃৎপাত্র তৈরি করতে জানত । 
( ১৯৭৫ শ্রীষ্টাব্দের অকৃটোবর মাসের 'রীভার্স ডাইজে্ট, পত্রিকায় 
প্রকাশিত রোনান্ড শিলারের “কোথায় সভ্যতার সৃচন! হয়েছিল ?” 
নিবন্ধটি দেখুন )। এখন এট! একরকম প্রায় স্বীকৃতই হয়ে গিয়েছে 
যে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি জগতের একাধিক স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল। 
ভারতে আমরা. প্রত্বোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের বনু কৃপ্ি-কেন্দ্র 
আবিষ্কার করেছি। স্ুতরাং ভারতের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি ষে দেশজ. 
্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টি থেকেই উদ্ভূত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ।- 
( অতুল সুর, “ভারতের নৃভাত্বিক পরিচয়' ১৯৮৮ দ্রঃ) 
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প্রাকৃহরপ্না সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কৃষ্টিসমূহ সম্বন্ধে 'আলোচন৷ করে 
আমরা আবার ভারতের অন্য জায়গায় প্রাপ্ত নবোগপলীয় ও তাত্রাখা- 
সভ্যতার কথায় ফিরে আসব । 

আমরা প্রথমেই আরম্ভ করব সিন্ধু উপত্যকার পচ্চিমে অবস্থিত 
বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের কথা নিয়ে। সিন্ধুস্ভ্যতার অনু বেশ 
পশ্চিম দিক থেকে হয়েছিল কিনা, সেটা নির্ণয় করবার জন্য বেলুচিস্তান 
ও আফগানিস্তানের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিষয় আলোচনা দরকার । 
বেলুচিস্তানে সবঠেয়ে প্রাচীন যে বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা 
উত্তর বেলুচিস্তানে অবস্থিত কিলিগুল মহম্মদ নামক স্থানে ৩০৭ ফুট লম্বা 
ও ১৮০ ফুট চওড়া এক টিবি। এখানে ১৯৫০ শ্রীষ্টাব্দে ফেয়ারসাভিস 
( ভা. &. চ1750%15 ) কর্তৃক খননের ফলে, আমরা কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক 
স্তর পেয়েছি। প্রথম যুগের স্তরে (তার মানে সকলের তলার স্তরে) একটি 
রান্নার জায়গার কাছে আমরা যে সব ভ্রব্যার্দি পেয়েছি রেডিয়ো-কারন- 
১৪ পরীক্ষার দ্বার তাদের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্ীষ্টপূর্ব ৩৬৮৮ থেকে 
৩৭১২ অব্দ। তার আরও দশ হাত নিচের স্তরে আমরা যে সব নিদর্শন 
পেয়েছি, তা থেকে দেখা যায় যে ওই জায়গার অধিবাসীরা গৃহপালিত 
পণ্ড হিসাবে মেষ, ছাগল ও গরু পুষত ও কাচা মাটির ইট দিয়ে ঘর 
তৈরি করত। তাদের ব্যবহৃত ত্রব্যাদির মধ্যে যা পাওয়া গিয়েছে, তা 
হচ্ছে--পাথরের ছুরির ফলা, ঘর্ষণ দ্বারা চূর্ণ বাঁ মন্থণ করবার পাথর 
ইত্যার্দি। কিন্তু ধাতু-নিমিত কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায়নি। এর 
উপরের যুগের (তার মানে দ্বিতীয় যুগের ) কৃষ্টির মধ্যে আমরা নতুন 
বিশেষ কিছু লক্ষ্য করি না, তবে তাঁরা খুব নিকৃষ্ট ধরণের হাতে গড়া 
মুৎপাত্র তৈরি করত! তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম যুগের 
কৃষ্টি ছিল, প্রাক্-মৎপাত্র যুগের লোকদের, আর. দ্বিতীয় যুগের কৃষি ছিল 
মুংপাত্র তৈরির যুগের লোকদের | আরও উপরের স্তরে এসে আমরা 
প্রথম তামার ব্যবহার লক্ষ্য করি। তবে তখন লোকের! যুগপৎ হাতে 
ও চক্রে সুন্দরভাবে মৃৎপাত্র তৈরি করা শিখে ফেলেছিল । ওই সকল 
মৃৎপাত্রের উপর লাল ও কালো রঙের জ্যামিতিক নকৃসা আকা হত। 
এখানে বলা দরকার ঘে ব্রিগেডিয়ার রস ( 8718850121 ৮. 3. 8২০99 ) 
উত্তর বেলুচিস্তানের রাণা ঘুণ্াইয়ে (কিলিগল মহম্মদের পূর্ব দিকে ) 


৪8৫ 


খননকার্য (১৯৪৬) চালিয়ে যেসব নিদর্শন পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
আমরা কিলিগুল মহম্মদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কৃষ্টির সম্পর্ক লক্ষ্য 
করি। এখানেও হাতে-গড়া মৃৎপাত্র ও মেষ, ছাগল, গাধা ও ভারতীয় 
বৃষের অস্থি পাওয়া গিয়েছে । মধ্য বেলুচিস্তানের আঞ্জিরা ও সিয়াঁ- 
ডামব-এ কুমারী গা কাডি (1159 9. 19০. 09:01) যে খননকার্য (১৯৬৫) 
চালিয়েছিলেন, তা থেকেও আমরা কিলিগুল মহন্মদ-এর কৃষ্টির অনুরূপ 
কৃষ্টির পরিচয় পাই। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বেলুচিস্তানের 
বিভিন্ন স্থানের কৃষ্টির মধ্যে একটা এঁক্য ছিল। শুধু তাই নয়। 
আফগানিস্তানের মুগ্ডিগাক-এ জে, এম. কাসাল (3. 14. 08521) কর্তৃক 
যে খননকার্ধ ( ১৯৫৫ ) হয়েছিল, তা থেকেও বেলুচিস্তানের কিলি- 
গুল মহম্মদ-এর অনুরূপ কৃষ্টিসমূহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এসব 
থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, দক্ষিণ আফগানিস্তান ও কান্দাহারের 
সমতলভূমির মাঝখান দিয়ে যে প্রাচীন বাণিজ্য-পথ ছিল, সেই পথ 
দিয়েই এই কৃষ্টি পশ্চিম থেকে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানে প্রবেশ 
করেছিল। তবে এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত 
কোন প্রত্বতাত্বিক দ্রব্যাদির রেভিয়ো-কাবন-১৪ পরীক্ষার ভিত্তিতে করা 
হয়নি। অব্য মুগ্ডিগাকের তৃতীয় যুগের (তলা থেকে উপরের দিকে ) 
আমরা তাম! ও ব্রঞ্জের ( মনে হয় থাইল্যাণ্ড থেকে বাঙালী বণিকরা নিয়ে 
যেত ) ব্যবহার ও মাটির তৈরী ভারতীয় ককুদ্বিশিষ্ট বলদ 
ও নিকৃষ্ট ধরনের ছোট ছোট স্ত্ীমৃত্তি পাই। তা থেকে এ সভ্যতার 
ভারতীয় চরিত্রই ই্জিত করে। মুগ্ডিগাকের চতুর্থ স্তরে (আবার স্মরণ 
করিয়ে দিই__স্তরবিন্যাস নিচের থেকে উপর দিকে করা হচ্ছে ) আমরা 
এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। দেখি যে এই যুগের লোক 
সুরক্ষিত প্রাকার-বেষ্টিত নগরে বাস করছে এবং উচ্চ টিবির উপর রৌদ্র 
দগ্ধ ইটের মন্দির নির্মান করেছে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নগরটি ছুবার 
ধ্বংসপ্রাণ্ড হয়েছিল, এবং ছুবারই নগরটিকে পুননিমিত করা হয়েছিল । 
এর! মুৎপাত্রের ওপর .লাল প্রলেপ দিয়ে, তার ওপর নানারকম ব্বভাবজাত 
অলঙ্করণ করত । মুৎপাত্রের ওপর এই সব অলঙ্করণের মধ্যে দেখতে 
পাওয়া যায়-_পাখী, বন্যহঁস, বলদ ও অশ্ব পাতা । ক্ষুদ্রকায় মৃদ্ময়ী 
মৃতিও বহু পাওয়া গিয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে মুগ্ডিগাকের এই চরম 
যুগকে হুরগ্পা-সভ্যতার সমসাময়িক বলে ধরা হয়েছে, তবে এ সম্বন্ধে কোন 
রেডিয়ো-কার্বন ১৪ পরীক্ষা করা হয়নি । 
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এবার আমরা প্রাক্-হরপ্না যুগের কৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু আলোচন। করব। 
স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, বেলুচিস্তান ও আফগানিক্তানের 'প্রাক্‌- 
হরগ্পীয় সভ্যতাই পাঞ্জাব ও সি্ুপ্রদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু 
এরূপ অনুমানের প্রতিকুলে একট৷ মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে--করাচির 
'নিকট প্রাপ্ত নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির কিছু নিদর্শন । এই কৃষ্টির বয়স 
বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির চেয়ে অনেক 
প্রাচীন। সুতরাং বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের নবোপলীয় যুগের 
সভ্যতার অনুপ্রবেশ যদি পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে ঘটত, তা হলে 
পরিস্থিতিটা অনেকটা ইংরেজী প্রবচন “ঘোড়ার আগে গাড়ি'র 
(09৩ ০৪: ৮০০৫০ 86 0:56) মত দাড়াত। 

বন্ততঃ আমরি, কোটদিজি, হরপ্পা ও কালিবঙ্গনে আমর! প্রাক্‌- 
হরগ্ন! যুগের সভ্যতার যেসব নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার 
প্রতীয়মান হয় যে স্বতন্ত্রভাবে প্রাকৃ-হুরগ্লীয় সভ্যতার উন্মেষ ভারতেই 
হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরির একট! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, 
কেননা এখানেই ননীগোপাল মজুমদার ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রাকং 
হরগ্লীয় যুগের সভ্যতার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করেন। আমরির প্রাকং 
হরগ্পীয় সভ্যতাকে ছুটি যুগে বিভক্ত কর! হয়। প্রথম যুগের আবার 
চারটি পর্ব ছিল। সবচেয়ে প্রাচীনতম পরে ঘরবাঁড়ির অস্তিত্বে কোন 
চিহ্ন গুরিলক্ষিত হয়নি । মাত্র কয়েকটি নালা, মুংপাত্র ও মাটির তলায় 
সংরক্ষণের জন্ত কিছু জালা পাওয়া গিয়েছিল। মৃৎপাত্রগুলি সবই 
হাতে গড়া, এবং সবগুলিরই অলম্করণ এক রঙের, যর্দিও ছুই রঙেরও 
কিছু পাওয়া গিয়েছে। এই স্তর থেকে পাথরের তৈরী ছুরির ফলা, 
পাথরের গুলি ( বোধ হয় গুলতিতে ব্যবহত হত) ও কয়েকটা তাম৷ 
ও ব্রঞ্জের টুকরা পাওয়া গিয়েছে । এ ছাড়! আর কিছু পাওয়া যায়নি । 
অবিচ্ছিন্নভাবে দ্বিতীয় পর্বের ন্মুচন! হয়েছিল। এই স্তরে কাদামাটি 
দিয়ে তৈরী ইটের ঘরবাড়ির অস্তিত্ব দেখা! যায়। এই যুগের মৃৎপাত্র, 
ছুরির ফলা ও অন্যান্য যন্ত্রাদি উন্নত পদ্ধতিতে তৈরী হত। তৃতীয় পর্বে 
এ সভ্যতা অনেক উন্নত রূপ ধারণ করেছিল। ঘরাড়ি কাদামাটির 
ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী হত এবং বাড়িগুলো উচু পাটাতনের ওপর 
স্থাপিত হত । এ ছাড়া, এ যুগে চক্রে প্রস্তুত নানা রকমের মৃংপাত্রও 
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তৈরী হত ও তার ওপর নানা রঙের ( যথা! বাদামি ও কালো, গেরুয়া 
বা গোলাপির উপর কমল! লেবুর রঙের) জ্যামিতিক নকসা আকা 
হুত। বৈষয়িক সম্পদের মধ্যে আগেকার যুগের মতই পাথরের ছুরির 
ফলা, হাড়ের তৈরী “পয়েন্ট' ইত্যাদি লক্ষিত হয়। প্রথম যুগের মতই 
এ পর্বে আমরা ওই কৃষ্টির ধারাবাহিকত! দেখতে পাই, তবে এই যুগেরই 
মৃৎপাত্রের ওপরে আমরা সুন্দরভাবে আকা ভারতীয় বলীবর্দ ও অন্যান্য 
চতুষ্পদ জন্তর (বোধ হয় চিতা-বাঘ, কি কুকুর) বিষয়বস্তও পাই। 
এ ছাড়া, আমরা, গরু, ছাগল, মেষ ও গাধার কঙ্কালাস্থির অংশবিশেষও 
"এখান থেকে পেয়েছি। শস্তের মধ্যে রকমের গম ও যবও পাওয়া 
গিয়েছে । আরও পাওয়া গিয়েছে--খেজুর, তিল, মটর কলাই ইত্যাদি। 
কোন রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়েই আমরির দ্বিতীয় যুগের অভ্যুদয় 
ঘটেছিল। এই যুগের প্রথম ছুটি পর্বে আমরি-রীতিতে গঠিত মৃৎপাত্রের 
সঙ্গে আমরা হরপ্লা-রীতিতে তৈরী মৃৎপাত্রও পাই। স্মুতরাং এটাকে 
আমরা এক যুগের সভ্যতা! থেকে আর এক যুগের সভ্যতার সন্ধিযুগ 
বলতে পারি । 

আমরি থেকে প্রায় ১০* মাইল উত্তর-পুর্বে কোটদিজি অবস্থিত 
( মহেঞ্জোদারো থেকে সামান্ট পুর্বে )। তার মানে কোটদিজিও খয়ের- 
পুর বিভাগে অবস্থিত । এখানে ১৯৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্ব- 
তৰ্ববিভাগের ভ. এফ, এ. খান কতৃক খননকার্য চালিত হয় । এখানেও 
আমরিব মত একট! পাহাড়ের পাদদেশে কঠিন জমির ওপরই ঘরবাড়ি 
তৈরি হয়েছিল, এবং বসতিটি স্থুরক্ষিত করা হয়েছিল ১২ থেকে ১৪ ফুট 
উচু প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত করে। এই খেষ্টনীর মধ্যে ১৭ ফুট গভীর 
তলায় বসতির লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে উপরের দশ ফুট 
স্তরের মধ্যে কাদামাটি ও পাথর দিয়ে গাথা ঘরবাড়ি পাওয়া গিয়েছে। 
বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে এখানে আমরা পাই-_হস্তচালিত জাতা, খল-নুড়ি, 
গোলক ও একটি সুন্দর মাটির তৈরি বলীবর্দ। তামার তৈরি কোন বস্থ 
পাওয়া যায়নি, তবে ত্রজের তৈরি একগাছা বালার ভগ্নাংশ পাওয়া 
গিয়েছে। মৃৎপাত্রসমূহ চক্রেই তৈরি কর। হুত, এবং তার উপর পিঙ্গল 
রঙের সাদামেটে রেখাগত (প্রথম সরন রেখা। তারপর ঢেউ খেলানো 
রেখা ) বা আরও পরে মাছের আশের মত নক-জা! ( যা আমরা হরগ্প।তেও 
দেখতে, পাই ) আকা হত। তাছাড়া, মৃৎপাত্রের আকারের একটা 
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বিবর্তন আমরা এখানে লক্ষ্য করি। কোটদিজিতে হু-ছুবার ভীষণ 
অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল, এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পর আমরা সেখানে 
হরগ্। কৃণ্টিরই প্রাধান্ত লক্ষ্য করি। এই অগ্নিকাণ্ড থেকে মনে হয়, এরা 
হরপ্পা কৃষ্টির ধারকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, এবং তাদের দ্বারাই 
বিজিত হয়েছিল। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়েছে যে, 
কোটডিজিতে প্রথম বসতি শুরু হয়েছিল গ্রীষ্টপূর্ব ২৬০৫ অবে' এবং 
রীষ্টপূর্ব ২০৯০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় বার আগ্রিকণ্ড ঘটেছিল। 

কোটদিজির ৩* মাইল পশ্চিমে মহেঞ্জোদারো অবন্থিত। আগেই 
বল! হয়েছে যে এখানে প্রাকহরপ্না যুগের কোন নিদর্শন খনন করে বের 
কর] সম্ভবপর হয়নি । কিন্তু পণ্ডিতমহুল মত প্রকাশ করেছেন, যে, 
এখানেও আমরি বা কোটদিজির অনুরূপ প্রা হরপ্ীয় যুগের কৃষ্টির 
প্রাহুর্ভাব ছিল । চানুধারোতেও সেরূপ কৃষ্টির প্রাহুর্ভাবের কথা তারা! 
বলেছিলেন। আর হরপ্লাতে তো প্রাকংহরপ্পীয় যুগের মুৎপাত্র ও অন্যান্য 
নিদর্শন পাওয়া গেছে । কোটদিজির প্রাকংহরপ্পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে 
সরাই-খোল, আমরি, হরপ্লা, ভূতবৈনিওয়াল, স্পিনামুণ্ডাই, পেরিয়ালে 
মুণ্ডাই ও কালিবঙ্গনের প্রাকংহরপ্লীয় কৃপ্ঠির একটা জ্ঞাতিত্ব আমরা লক্ষ্য 
করি। 

কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে প্রাক-হরপ্লা কৃগ্টির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে 
আমার মনে সন্দেহ জাগে । আগেই বলেছি যে, রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 
পরীক্ষার পর হরপ্পা সভ্যতার বয়স নির্ণাত হয়েছে ্রীষ্টপূর্ব ২২৪৫ অব্দ 
থেকে শ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব পরযস্ত, আর মহেঞ্জোদারোর বয়স নির্ণীত হয়েছে 
্রীষটপূর্ব ১৯৬০ অব্দ থেকে শ্রীষ্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দ পর্যস্ত। সুতরাং যদি 
আমরা অনুমান কার যে, আগন্তক আর্ধগণ কর্তৃক বিপর্যস্ত হয়ে খ্বীষ্পূর্ 
১৯৬০ অব নাগাদ হরপ্লাবাসিগণই ৫০* মাইল দক্ষিণে সরে গিয়ে 
মহেঞোদারো নগরীতে গিয়ে বাস করছিল, তা হলে আমাদের অনুমান 
কি একেবারেই ভুল হবে ? ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ এফ, ডেলস €০5% ১০108 
দ্বারা বর্তমান উপরের স্তর থেকে ৩৫ ফুট গভীরে মানুষের বসতির সন্ধান 
পেয়েছেন। কিন্তু তা পৃথক কৃষ্টি মানুষের বসতি । 

হরগ্পা থেকে ১২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ও কোটদিজি থেকে ৩০০ 
মাইল পূর্ব উত্তর-পুর্বে অবস্থিত কালিবঙ্গন। এখানকার সভ্যতাও প্রাক 
হরগ্পা সভ্যতা থেকে উদ্ভুতগহয়েছিল। ১৯৫৯ শ্ীষ্টাব্ৰ থেকে এখানে 
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খননকাধ শুরু কর। হয়। কোঁটদিঞ্রি এবং হরপ্লার মত এখানেও নগর- 
দুর্গের তলায় প্রাক্‌-হুরগ্পীয় যুগের কৃপ্টির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 
এখানে প্রাকৃ-হরগ্পীয় যুগের গৃহনির্মীণের পাঁচটি অন্তুর্শা লক্ষ্য করা 
যায়। এখানকার লোকেরা ঘরবাড়ি সবই কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরী 
করত। ঘরের মেঝেতে ও মেঝের নীচে উন্নুন তৈরী করত। এ যুগের 
ইটগুলির আকার একই রকমের, তবে পরবর্তী হরপ্পা যুগীয় ইটের 
আকার থেকে স্বতন্ত্র। বসতিটা অদপ্ধ ইটের প্রাকার দিয়ে বেগ্রিত 
ছিল। বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে পাথরের তৈরী ছুরির ফলা ও করাতের 
ম্যায় দাত-ওয়ালা ফলা পাওয়া গিয়েছে । এ ছাড়া, পাওয়া গিয়েছে 
হাতের শীখা, নরম পাথরের গুটি দিয়ে তৈরী গলার হার ইত্যাদি। 
তামা- ও ব্রপ্নের অন্ুপস্থিতিই লক্ষিত হয়, যদিও একট তামার বালা 
ও একটা কুঠার পাওয়া গিয়েছে। নানারকম কালো-ও-লাল রঙের 
(৬1০1 ৪14 160 %1৪০) (লাল রঙের মুৎপাত্রের ওপর কালে। রঙের 
চিত্রণ) মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে । তবে তাদের আকার ও অঙ্কিত 
বিষয়বস্তু আমরি ও কোটদিজি থেকে ন্বতন্্ব। কিছু অঙ্কন হরগ্লা- 
ঘুগীয় অঙ্কনের আগমনও সুচনা! করে। রেডিয়ো-কাবন ১৪ পরীক্ষার ফলে 
কালিবঙ্গনের প্রাক্‌-হরপ্পীয় যুগের বয়স খ্রীষ্পৃৰ ২৩৭০ অব্দ থেকে ২১০৭ 
অব্দ নিণীত হয়েছে । কালিবঙ্গনে হরপ্লা-যুগীয় সভ্যতার সুচনা হয়েছিল 
্রষ্টপূ ২১০* অর্থ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে । তার মানে, কালি- 
বঙ্গনের হরগ্লা যুগের সুচনা প্রায় কোটদিজির হরগ্না যুগের স্চনার 
সমসাময়িক | এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫০-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ঘগগরর ও তার শাখা নদীসমূহের উপত্যকায় কালিবঙ্গনের প্রাকৃহরপ্লীয় 
যুগের অনুরূপ মুৎপাত্রসমূহ পাওরা গিয়েছিল? তখন এই সংশ্লিষ্ট 
সংস্কৃতির নামকরণ করা হয়েছিল “সোথি কৃষ্টি । সোথি কৃণ্রির বয়স 
নিত হয়েছে শ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত । এই পূর্বগামী 
কৃষ্টি দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিম্ধু-প্রদেশ থেকে নর্মদা নদীর মোহন। পর্যন্ত 
ও পূর্বদিকে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মৃৎপাত্রের 
প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, রাজস্থানের “বনস' কৃষ্টি ( ২০০০- 
১২০৭ গ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পীয় ও উত্তর-হরপ্রীয় সংস্কৃতির মধ্যে যোগন্ুত্র 
স্থাপন করেছিল। 

উপরে যে আলোচনা করা হুল, তা৷ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 


সিন্ধু--৪ 
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বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানেও মানুষের বসতি ছিল। কিন্তু খুষপূর্ 
তৃতীয় সহস্রকের প্রারস্তে এক সম্পূর্ণ নিজব্য বৈশিষ্টামূলক কৃষ্টির অভ্যুত্থান 
ঘটে আমরিতে। নানারকম বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমরি কৃষ্টি হরগ্লা 
কৃপ্টিতে প্রন্ষুটিত হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হরগ্লা 
কৃষ্টির অভ্যুদয়ের পূর্বে আমরি ও কোটদিজি এই উভয় স্থানই অগ্নিদগ্ধ 
হয়েছিল এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পরই আমরিতে হরপ্না কৃণ্তির পত্তন ঘটে। 
নুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে হরপ্ন। কৃণ্টি সিন্ধু উপত্যকাতে ক্রমশঃ 
বিস্তৃতি লাভ করছিল। 


পাচ 


নবোপলীয় ও তাত্রাশ্ম যুগের কৃণ্টির অভয় ও বিকাশ যে মাত্র সিদ্ধ 
উপত্যকা ও রাজস্থানের কালিবঙ্গন প্রভৃতি স্থানেই ঘটেছিল, তা নয়। 
প্রাক-হরগ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন আমরা ভারতের অন্াত্রও পেয়েহি । কিন্ত 
সে প্রসঙ্গে আসবার আগে স্থগ্ির প্রারন্ত থেকে নবোপলীয় যুগের 
অভ্যুদয় পর্যস্ত ভারতে কৃষ্টির একটা সংক্ষিপ্ত বিধরণ দেওয়া 
দরকার। নবোপলীয় যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল খুষ্পূর্ব সপ্তম বা অষ্টম 
সহস্রকে। তার মানে সেটা হচ্ছে আজ থেকে মাত্র আট্‌্-দশ হাজার 
বছর আগে। তার আগে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষ প্রত্পলীয় 
যুগের কৃষ্টির ধারক ছিল। তবে গোড়ার দিকের মানুবরা আজ জগৎ 
থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মানুষ যে মানবগোষ্ঠী থেকে 
(0৫০41287003) উদ্ভূত, তার আবির্ভাব হয়েছিল মাত্র ৪০,০০০ বৎসর 
পূর্বে। তখন প্রত্নোপলীয় যুগ চলছে। 

প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ প্রধানত; শিকার ও ফলমূল আহরণের 
উপর নিভর করে জীবন ধারণ করত। তবে যার নদীর ধারে 
বা সমুদ্রের উপকূলে বাস করত, তারা বোধ হয় গোড়া থেকেই 
মাছ খেতে আরম্ভ করেছিল। তবে তারা ঠিক সমাজবদ্ধ হয়ে 
বাদ করত না। “পরিবার বা 'পরিবারপুঞ্তই' তাদের পরস্পরের 
মধ্যে বন্ধনের ভিত্তি ছিল। তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী বসতিও 
ছিল না। তার মানে, ভারতের আদি ও মধ্য প্রত্বোপলীর যুগের 
লোকেরা যাযাবরের জীবন যাপন করত। ণিকারযোগ্য পশু ও 
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আহরণীয় ফলমূল এক জায়গায় নিঃশেষিত হয়ে গেলে তারা আবার 
অপর নতুন জায়গাতে যেত। প্রত্বোপলীয় যুগের বিশাল সময়কালকে 
তিনভাগে ভাগ করা হয়--আদি, মধ্য ও অস্তিম। পণন্থ শিকারের 
ভন্য প্রত্বোপলীয় যুগের লোকেরা পাথরের তৈরী আয়ুধ বাবহার করত । 
আদি প্রত্বোপলীয় যুগের সময়কালের মধ্যে আম়ুধ নির্মাণের কারিগরি 
বিদ্যার বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এটা লক্ষিত হয় মধ্য 
ও অস্ভিম প্রত্বোপলীয় যুগে । এই ছুই যুগের মানুষ নানা রকমের আয়ুধ 
তৈরী করতে আরম্ভ করে। 


ছয় 

ভারতে প্রত্বোপলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কার করেন ক্রস ফুট 
(819০৩ 7০০6০), কিংগ (1178), ওলভডাম (010)97)) ও অন্যান্য 
অনেকে । সবপ্রথম প্রত্বোপলীয় আরুধ আবিফৃুত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মাদ্রজের নিকটে পল্লবরম নামক জায়গায় । তারপর প্রত্বোপলীয় 
যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় ভীরতের অন্ান্ত জায়গায়, যথা__ 
পাকিস্তানের রাওলপিণ্ডি জেলার সোহান-এ, ও ভারতের মাদ্রাজ, 
গুজরাট, মহরা্ অন্ধপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের অনেক 
জায়গায়, ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলায়, বিপাশা ও বনগঙ্গা নদীর 
উপত্যকায়, কৃষ্ণা, সবরমতী, মহি, ওরসংগ ও নর্মদা নদীসমূহের 
উপত্যকায়, উত্তরপ্রদেশের রিহংগ নদীর অববাহিকায় ও পশ্চিমবঙ্গের 
নানা স্থানে । বিলাসপুর, দৌলতপুর, দেহরা, গুলার ও নালাগড় 
প্রত্বোপলীয় যুগের সংস্কৃতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। গুলারে পাঁচটি স্তর 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উপরের চারটি স্তরে আয়ুধ পাওয়া 
গিয়েছে। এই সম্পর্কে কুরনুল জেলার বিল্লম্থগম গুহাপুঞ্জের 
উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসকল গুহা হতে অশ্মীভূত জীবান্থি ও 
অস্থিনিমিত আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে । প্রত্বোপলীয় যুগের কেন্দ্রসমূহে 
যেসকল আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে আছে হাত কুঠার, 
কাটবার যন্ত্র, "মুড়ির তৈরী আয়ুধ, চাঁছবার ব1 ঘসবার যন্ত্রকলক 
ইত্যাদদি। অধিকাংশ আম়ুধই কোয়াট'জাইট পাথরের ভৈরী। 
যদিও প্রত্বোপলীয় যুগের আয়ুধ সম্বন্ধে বেশ কিছু অনুশীলন হয়েছে, 
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তবুও আমরা ভারতে প্রত্নোপলীয় মানবের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে রচনা 
করতে সক্ষম হইনি। তবে বুঝতে পারা যায় যে, প্রত্বোপলীয় যুগের 
মানুষ নদীর ধারে বা নিকটে বাস করত, এবং "পশু-পক্গী শিকার 
দ্বার খাগ্চ সংগ্রহ করত। যে সকল পাহাড়ে ঝরণা থাকত, সেসব 
পাহাড়ের গ্রহাতে ও পাহাড়ের উপর ছাউনি তৈরী করেও তার 
বাস করত। 

প্রত্বোপলীয় যুগের মধ্যম অর্তদশার আয়ুধসমূহ আমরা বিশেষ 
করে পেয়েছি মাদ্রাজের তিরুনেলবেলি জেলায়, সবরমতী নদীর 
উপত্যকায়, মহারাষ্ট্রের খাণ্ডিবলি ও অন্ান্ত স্থানে, গুজরাটে গোঁদাবরী 
নদীর নিম্-অববাহিকায়, নর্মদা ও মহি নদীর উপত্যকায়, মহীশুরের 
ব্রহ্মগিরিতে ও পশ্চিমবঙ্গের বিরভনপুরে । 

নবোপলীয় যুগের আমুধসমূৃহ তৈরী করা হত গভীর রডের 
আগ্নের় শিলাখণ্ড দ্বারা । তা ছাড়া সেগুলোকে ঘর্ষণ ছারা মস্থণ 
করা হত। এইসকল আম়ুধের মধ্যে আছে কুঠার, বাটালি, 
পাথরের লাঠি, মস্থণকারী পাথর, হাতুড়ির মাথ। ইত্যাদি। 
নবোপলীয় যুগের সবচেয়ে প্রাচীন আয়ুধ ভর্টর. এইচ. ডি টেরা 
(07. 8, 0৩ 707, ) কাশ্মীরের বুরঝহমে আবিষ্কার করেন। বারো 
ফুট মাটি খনন করেতিনি তিনটি কৃতি পধায়ের সন্ধান পান। 
সবচেরে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে শ্রীন্তীয় চতুর্থ শতাব্ী। তার 
পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে হরঞ্া-উত্তর যুগের । আর সবচেয়ে নীচের স্তর 
হচ্ছে নবোপলীয়। পরে বুরঝহমে পুনরায় খনন করে জানতে 
পারা গিয়েছে থে, ওখানকার নবোপলীয় যুগের লোকেরা গর্তের 
মধ্যে বাস করত এবং গর্তে নামবার জন্য সিড়ি তৈরী করত। 
তার! প্রস্তরনিমিত কুঠার ও অস্থিনিমিত আয়ুধসমূহ ও ধুসর রঙের 
মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। নবোপলীর যুগের আয়ুব ও দ্রব্যসম্তারসমূহ 
আরও যেসব জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তার অন্তুভ্ক্ত হচ্ছে উত্তর 
প্রদেশের হামিরপুর, এলাহাবাদ ও বান্দা ভেলায় ও লখনউ জেলার 
নাগওয়াতে, মধ্যভারতের পান্নায়, মধ্য প্রদেশের সাগর জেলার গারহি 
মরিলা ও বুলুতেরাই প্রভৃতি জায়গায়, বিহারের হাজারিবাগ, পানা, 
রখচি, সাওতাল পরগণ। ও সিংভূমে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বধমান, 
মেদিনীপুর, দাঁজিলিং ও নদীয়া জেলায়, আসামের গারো ও নাগ! 
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পাহাড়ে ও কাছাড় জেলায় ; অন্ধপ্রদেশের রায়চুর ও ওয়ারাংগাল 
জেলায় , মহীশুরের বাঙ্গালোর ও চিতলহর্গ জেলায়; মাদ্রাজের 
অনস্তপুর, বেলারি, চিংগলপেট, গুনটুর, উত্তর আর্কট, সালেম ও 
তাঞ্জোর জেলায় । মনে হয়, মহীশুর ও অন্ত্রপ্রদেশই নবোপলীয় যুগের 
সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি ছিল। এখানকরে লোকেরা পরে কিছু কিছু 
সীমি৩ তামার বাবহার করতে শিখেছিল। উপরের বর্ণনা থেকে 
পরিষ্কার বুঝতে পার! যাচ্ছে যে ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রত্নোপলীয় 
যুগ থেকে নবোপলীয় ও পরে তাত্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটা ধারা- 
বাহিকতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় নবোপলীয় সভ্যতা 
কিভাবে হরগ্সীয় নগর সভ্যতায় বিবতিত হয়েছিল ? পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে 
বিশেষ কোন আলোকপাত করতে পারেন নি। 
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পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অস্তিম প্রত্বোপলীয় যুগের মানুষ 
হয় পাহাড়ের উপর, আর তা নয়তো! পাহাড়ের ছাওনির মধ্যে 
মাটির ঘর তৈরী করে বাস করত। ত ছাড়া কোন কোন জায়গায় 
আয়ুধ নির্মাণের কারখানাও পাওয়া গিয়েছে । তা থেকে বুঝতে 
পারা যায় যে, সে যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে যাষাবরের জীবন যাপন 
করত না। তার মানে, এ যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল । 
সেট! বুঝতে পারা যায় কয়েক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে তাদের চিত্রাঙ্কন 
দেখে । এ চিত্রাঙ্কনগুলে। তারা খুব সম্ভবত সনৃশ-বিধানী প্রক্রিয়ার 
এন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। তার মানে, তাদের মধ্যে ধর্মেরও 
উন্মেষ হচ্ছিল। ( ৫€পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন )। 

এই স্থায়ী বসতি স্থাপনের প্রবণতা নবোপলীয় যুগেই বিশেষভাবে 
গ্রকটিত হয়। তারা পশুপালন ও কৃষির উপযোগী স্থানেই বসতি স্থাপন 
করত। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নবোপলীয় যুগের যে সবচেয়ে প্রাচীন 
_নিদর্শনসমূহ পাওয়। গিয়েছে নীচে তাদের তারিখগুলে। দেওয়৷ হল। 
সবই শ্রীষ্টপূর্ব ভারিখ-_ 
১। কাশ্মীরের বুরজহোম ২২৫০-_-১৪০০ 
২.। অন্ত্রপ্রদেশের উটন্ুর ২১৭*-_-১৯২৫ 
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৩। কালিবঙ্গনের প্রাক-হরগ্লীয় ২১৪৫---১৬০০ 
৪। মহীশুরের টেকলকেটা ১৬৭৫-_১৪৪৫ 
৫ | মহাশুরের নরশিপুর তালুক * ১৬৯৫-_-১৩৯৫ 
৬। মহীশুরের সঙ্গমকল্প, ১৪৯০---১৪৫০ 
৭। মহীশুরের হল্ল,র ১৬১০- 
৮। মাদ্রীজের পৈয়ামপল্লী ১৩৯০-__ 


কাশ্মীরের বুরজহোমের নবোপলীয় যুগের লোকের! গুহাগৃহে বাস 
করত। গুহার প্রবেশঘ্বারের নিকট রন্ধনের জন্য উন্নুন তৈরী করত। 
বৈষয়িক বস্ত্র মধ্যে ধুসর ও কৃষ্ণবর্ণের পালিশ করা মৃৎপাত্র, 
হাড়ের তৈরী সুঁচাল যন্ত্র স্ুচ ও হারপুন, পাথরের তৈরী কুঠার, 
পাথরের তৈরী গোল বালা ও মাংস কাটবার ছুরি ও অস্ত্র পাওয়া 
গিয়াছে । তবে এখানে (পাথরের তৈরী ছুরির ফলা ও জণতাজাতীয় 
কোন পেবর্ণন্ত্র পাওয়া যায়নি । রেডিয়ো-কাবন-১৪ পরীক্ষা দ্বারা 
জানা গিয়াছে যে, এ কৃণ্ি শ্রীষটপূর্ব ২২৫০ অন্দ থেকে ১৪০০ অব 
প্ধস্ত প্রাহতূত ছিল। অন্তিম দশায় মাত্র একটি ধনুকের ব্যবহারের 
জন্য তামার তৈরী বাণমুখ পাওয়া গিয়েছে। এরা মৃত ব্যক্তিকে 
ডিন্বাকার গর্তের মধ্যে কবর দিত এবং মৃতের সঙ্গে কুকুরও সমাধিস্থ 
করত । 

দক্ষিণ ভারতে অনেক কাল আগেই ক্রস ফুট (1২. 87০৩ 770০6) 
কর্ণাটক অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় বহু নবোপলীয় যুগের 
কুঠার পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের পরে স্যার মটিমার হুইলার 
(917 7101001 ড/10৩০1৩ ) ব্রহ্মগিরিতে খনন শুরু করবার পর হতে 
সমনকল্পু, পিকলিহাল, মাসকি, টেক্কলকোটা, হলপুর, উটনুর ও কুপগলে 
নবোপলীয় যুগের বসতি আবিস্কৃত হয়েছে । উটন্ুর ও কুপগলে 
নবোপলীয় যুগের গরুর খাটালও পাওয়া গিয়েছে। এসকল স্থানে 
প্রাপ্ত বন্তসমূহের রেডিওকাবণ-১৪ পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে । সবচেয়ে 
পুরানো যে তারিখ পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে শ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭০ অক 
অন্ধ্রপ্রদেশের উটনুরে । 

দক্ষিণ-ভীরতের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টিসমূৃহকে তিনটি অবিচ্ছিন্ন 
অন্তর্দশায় বিভক্ত করা হয়। যারা সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিল 
ভারা গরু, ভেড়া ও ছাগল পালন করত। তাদের বৈষয়িক 
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সম্পদের মধ্যে ছিল পাখরের তৈরী মন্থণ কুঠার ও ছুরির ফলা, 
ধূসর বা বাদামী রডের হাতেগড়া মৃৎপাত্র ইত্যাদি। তাদের 
তৈরী মৃংপাত্রের সঙ্গে আমরি ও কালিবঙ্গনের প্রাকংহরগ্রীয় মৃৎপাত্রের 
কিছু সাদৃগ্য লক্ষিত হয়। এদের বসতিগুলো! পাহাড়ের উপর বা 
ছুই পাহাড়ের মধ্যবর্তাঁ মালভূমিতে এবং গরুর খাটালগুলো নিকটস্থ 
বনে অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের গায়ে তারা চিত্রাঙ্কন করত ও 
পোড়ামাটির ককুদবিশিষ্ট বলীবর্দ প্রভৃতি তৈরী করত। তাদের 
মধ্যে জাতার ব্যবহারও ছিল, স্থৃুতরাং তা থেকে অনুমান করা 


যেতে পারে যে তার। শ্য উৎপাদনও করত । ধাতুর ব্যবহার তাদের 
মধ্যে মোটেই ছিল না। 








চস ০৮৮ ৪১২:৪৩, ১ হা 
জহ্ত পি শর ই পট ট়াতস্প্প্ত পে ১০০০৯ 
সি পা পি বে এসি ২ পপ 8১ 8৭ হাটি € পি জ্বর 


ছিতীয় অন্তদ্শায় এই কৃণ্টির কিছু গুকবপূর্ণ বিকাশ ঘটে। 
এযুগে তারা ছেঁচাব্ড়ার মাটির ঘর তৈরী করত। মাটির ঘরগুলি 
চক্রাকারে .নিমিত হত। এ যুগে প্ররস্তরনিমিত কুঠার-শিল্পেরও 
বছমুখী বিকাশ ঘটে। এদের তৈরাঁ মৃংপাত্রদমুহের সঙ্গে প্রাক, 
হরগ্পীয় যুগের মৃৎপাত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই যুগের 
শেষদিকে তামা! ও ব্রোঞ্জে নিমিত অনেক বস্তু আবিভূর্তি হতে 
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থাকে। রেডিয়ো-কাববন-১৪ পরীক্ষায় এ যুগের বয়স নির্ণাত হয়েছে 
্ীষটপূর্ব ১৮০০ থেকে ১৫০০ অব । 


তৃতীয় যুগে প্রস্তরনিমিত কুঠার ও ছুরির ফল! শিল্পের অবিচ্ছিয় 
ক্রমোন্নতি লক্ষ্য কর! যায়। তামা ও ব্রোঞ্জনিম্রিত বস্ত্র বেশী 
পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তামার বঁড়শীও পাওয়া 
গিয়েছে, এবং ত৷ খেকে প্রনাণিত হয় যে, তার৷ মতস্তাভোজী ছিল। 
এ যুগের মৃৎপাত্রগুলি চক্রে নিমিত হত এবং সেগুলি আগেকার 
যুগের মৃৎপাত্র থেকে কঠিন করা হত। তবে মহীশুরের হন্পুরের 
লোকেরা ঘোড়া (?) ব্যবহার করত। এসব বস্ত্র রেডিয়ো-কাবন 
১৪ পরীক্ষা বিশেষভাবে করা হয়নি । তবে মহারাষ্ট্রের জোরওয়ের 
কৃপ্তির ভিত্তিতে এর বয়স নিরূপিত হয়েছে খ্রষটপূর্ব ১৪০০ অব্দ থেকে 
১০৫০ অব প্ধস্ত। 

নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির প্রাদুর্ভাব পূর্ব-ভারতেও ছিল। তবে এ 
অঞ্চলের নিদর্শনসমূহ উৎখননের ফলে পাওয়া যায়নি। সবই মাটির 
ওপর থেকে বা নদীর স্তরের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছে। 
অধিকাংশই হচ্ছে নবোপলীয় যুগের রীতি অনুসারে নিমিত পাথরের 
মন্ণ কুঠার। আসামের নানা স্থানে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় মিরজাপুর 
ও বান্দা জেলায়, বিহারের সাঁওতাল পরগণায়, ওড়িশার ময়ুরভঞ্জে ও 
বাঙলার বন-আস্ুরিয়া, বিশিণ্া, জয়পাণ্ড! উপত্যকা, অরগপ্ডা, কুকরাধুপি, 
তমলুক, শুশুনিয়া, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থান থেকে এরূপ কুঠার 
পাওয়! গিয়াছে । 

তবে যেসব জায়গায় খননকার্ধ চালানো হয়েছে, তাদের মধ্যে 
অনেক জায়গাতেই নবোপলীয় যুগের পরেই তাত্রাশ্ম যুগের অভ্যুত্থান 
লক্ষ্য করা! যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ, 
নেভাসাঃ সোনগাওন প্রভৃতি ও বাঙলাদেশে পাণুরাজার টিবি, 
ভরতপুর, মহিষদল প্রভৃতি | 

উপরে আমরা যে আলোচনা করলাম, ত৷ থেকে পরিষ্কার 
বোঝা যায় যে ভারতে নবোপলীয় যুগের কৃপ্তি স্বাধীনভাবেই উদ্ভুত 
হয়েছিল এবং কালের বিবূর্তনের সঙ্গে তার পরিণতি ঘটেছিল তাত্রাশ 
নভ্যতার অভিব্যক্তিতে ৷ স্থৃতরাং সিন্ধু সভ্যতা যে দেশজ সভ্যতা সে 
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বিষয়ে কোন সন্বেহ নেই। আমরা আরও অনুমান করেছি যে 
তারাশ্ম সভাতার পরিষান পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল। 
নীচে নবোপলীয় ও তাত্্রাশ্ন সভ্যতার বিছু রেডিয়ো-কার্বন-১৪ 


তারিখ দেওয়। হলো-_ 

স্টপ 
আল্লাডিং ২১০ ০-__-১৯৩০ 
আমরি ২৯০০-_-২৭৭৩ 
ডাম্ব সাদাত ২৫৫৯---২২০১ 
গুলম। ২২৪৮- 
কালিবঙ্গন ২৩৭১--১০০১ 
কোটদিজি ২৬০৪-_+২০৯৩ 
লোথাল ২০৮২--১৮০৯ 
মহেঞোদারেো। ২০৮০---১৭৫৮ 
মুগ্ডিগাক ৩১৪৫-_২৭৫৫ 
কুলিগুল মহম্মদ ৩৭১২-- ৩৪৬৮ 
রোজডি ১৯৭৪-_-১৭৪৮ 
পোমনাথ ২৪৪৫--১৬১৫ 
স্ুুরকোটাডা ২০৫২--১৬৬৫ 
হরগ্লা ২১১০-_-১১২৫ 
পাুরাজ্জার টিবি ১০১২-_ 
মহিষদল ১২৮৫--৬১৫ 


আট 

নবোপলীর যুগের নিদর্শনসমূহ ধেকে, এখন আমর! মোটামুটি ভারতের 
যে যে স্থানে কৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল ও তাদের মধ্যে কি যোগাযোগ, ছিল 
তার সন্ধান পেয়েছি। 

তাত্রাশ্ম যুগের যে সকল নূতন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে 
আমরা বুঝতে পারি যে, আর্ধর৷ হুরগ্৷ সভ্যতার ধারকদের সঙ্গে তুমুল 
সংগ্রাম করা সব্বেও প্রাকংআর্ধদের সমস্ত নগরসমূহ ধ্বংস করতে সক্ষম 
হয়নি। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যে তাত্রাশ্ম যুগের সভাতার যে সব নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে আমরা গঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের 
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বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথসমূহের বিগ্ভনানতার প্রমাণ পাই। গুজরাট, 
মালব, বনস উপত্যকা ইত্যাদি স্থান থেকে আমার হরপ্লা-উত্তর যুগের 
যেসব নিদর্শন'পেয়েছি, তা থেকে লৌহযুগ পর্যন্ত, একটা সাংস্কৃতিক 
ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি। 

বৈদিক ও পৌরার্ণিক সাহিত্যে আমরা পাঞ্জাবের অনেক জাতির-- 
যথা আভীর, অন্ধক-বৃষ্, যৌধেয়, মালব, শিবি--ন্বদেশ পরিত্যাগ 
করে অন্ত অঞ্চলে গিয়ে বসবাসের উল্লেখ পাই। হরপ্লা-উত্তর যুগে 
এসব জায়গায় যে হরপ্! সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য টিকে ছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সোথি সংস্কৃতি প্রাক-হরগ্লা, এবং হরগ্। সভ্যতার পুর্বগামী কৃণ্তি 
হিসাবে দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ এবং নর্মদা নদীর মোহনা পর্যস্ত 
ও পূর্বদিকে গঙ্গ।যমুনা উপতাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃৎপাত্রের 
প্রমাণ (লাল-কালো মৃৎপাত্রের উপর সাদা অঙ্কন থেকে বুঝতে পারা 
যায় যে, রাজস্থানের বনস কৃপ্তি (২০০০-১২০০ শ্রীষ্টপূর্বা্ধ ) হরগীয় ও 
উওর-হরপ্ীয় কৃণ্ির মধ্যে যোগন্ত্র স্থাপন করেছিল । 


নয় 
সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষিত হয় প্রাচীন সুুমেরীয় 
সভ্যতার। ১৯২৯ খ্বরীষ্টার্বে আমি যখন কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধীনে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলনে রত ছিলাম, তখন এই সাদৃশ্য 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম। (আমার প্র-আরিয়ান 
এলিমেনটস, ইন হিন্দু কালচার” ১৯৩১ দ্রষ্টব্য )। সুমেরের কিংবানস্তী 
অনুযায়ী স্থমেরীয়র। স্থমেরের দেশজ অধিবাসী ছিল না। তাদের 
কিংবদন্তী অনুযায়ী তার! প্রাচা দেশের কোন পারত্য অঞ্চল থেকে 
সমুদ্রপথে স্ুমেরে এসেছিল । ডক্টর হল এক সময় এই মতবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন যে, শ্ত্রমেরীয়র। ভারত থেকে গিয়ে স্বমেরে উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিল । ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি ইগ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল 
কোয়াটারলি” পত্রিকায় “যোগিনীতন্ত্র থেকে এ সম্বন্ধে একটা শ্লোক 
উদ্ধৃত করেছিলাম। এ সম্পর্কে শ্লোকটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। নে 
শ্লোকটা হচ্ছে-“পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়! চ পশ্চিমে | দক্ষিণে 
মন্দশৈলশ্চ উত্জার বিহগাচলঃ অষ্টকোণং চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী |” 
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“দিক্করবাসিনীর গীঠস্থান হচ্ছে সেই অষ্টকোণাকৃতি সৌমার দেশে যার 
পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে স্বর্ণনদী, পশ্চিম সীমান্ত করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দা 
পাহাড় ও উত্তবে বিহগাচল নামক পাহাড় ।” যে অঞ্চলটাকে এই শ্লোক 
ইঙ্গিত করছে সেটা হস্ছে আসাম । সকলেরই জান। আছে যে, আসামের 
কামাখ্যা হচ্ছে শক্তি-ধর্মের পীঠস্থান। বস্তুত; আসাম ও বঙ্গদেশেই 
শক্তি-ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল । ন্মেরে শক্তি-ধর্মের প্রাবল্য, ও 
তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী যে তারা পূর্বদিকের কোন পাবত্য 
অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে এসেছিল, তার দ্বারা কি বোঝায়, তা৷ বিচার্য। 
১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমার পপ্রিহিষ্বি আযাণ্ড বিগিনিংস অভ, 
নিভিলাইজেশন' পুস্তকে বলেছিলাম_ “মিশর, ক্রীট, স্থমের, এশিয়া 
মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্াত্র যে তাত্রাশ্ম সভাতার উন্মেষ ঘটেছিল, 
সম্ভবত সে সভ্যতার জন্বস্থান পুর্বভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক 
বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূর দেশে নিয়ে 
গিয়েছিল! কেননা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তাত্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ 
এমন জায়গায় ঘটেছিল যেখানে প্রচুর পরিমানে তামা পাওয়া যেত। 
ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাত্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন 
বাঙলার প্রধান বন্দরের নাম তাত্রলিপ্তি সেই মতবাদকেই সমর্থন করে ।” 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীনকানে বাঙালীর! ভূমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলে শ্ত্ুপ্রতিষঠিত ও ম্ুপরিচিত ছিল। ওই অঞ্চলে 
বাঙালী বণিকদের, উপনিবেশের কথা৷ আমরা পরবর্তীকালে মিশরবাসী 
এক নাবিকপপ্রণীত “পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও উল্লেখ পাই ! ভেলেরিয়াস 
ফ্লাকাস-ও তার “আরগনটিকা” পুস্তকে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারিডি- 
দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫০০ শ্রীষ্টপুবার্বে 
( খথেদ-রচয়িতা নডিক আর্ধদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার 
সমসাময়িককালে ) কলচিয়ান ও জেসনের অন্ুগামীদের সঙ্গে বিশেষ 
বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভাজিলও তার 
'জজিকাস' নামক কাধ্যে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারিডির বাঙালী বীরদের 
শৌর্ষবীর্ষের কথ! “আমি ব্বর্ণীক্ষরে লিখে রাখব ।৮ 

যেহেতু ভাত্রাখ্বা সভাতাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে 
বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সেহেতু এটা মনে করা যেতে পারে ফে, 
বাঙলাদেশই সভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা 
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গ্রহণ করেছিল॥ তাত্রাশ্ম যুগের পূর্বে যেসব কৃণ্তির উদ্ভব ঘটেছিল, 
ষথা__নবোপলীয়, মধোপলীয়, প্রত্বোপলীয় ইত্যাদি,_ এগুলির অস্তিত্বও 
আমরা পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে, যেমন__বীরভূমের য্ালুতি, পিতনউ, 
ও মেদিনীপুরের নুবর্ণরেখার অববাহিকা, কংসাবতী, ময়ুরাক্ষী 
নদীর উপত্যকা, ঝাড়গ্রামে ছুলুং নদীর ধারে, বনকাটি প্রন্ৃতি স্থানে 
পেয়েছি। কারলো৷ চিপলে। (08:10 09011 ) তার “দি ইকনমিক 
হিষ্ী অভ. ওয়াল্ড পপুলেশন' গ্রন্থে নানারপ তথ্য প্রমাণের 
ভিত্তিতে একটা প্রশ্ন তুলেছেন- “বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌন্ুমী 
বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই কি স্বাধীনভাবে ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনের সুচনা 
হয়েছিল? এটা খুবই অর্থব্যগ্রক প্রশ্ন ১এবং এ প্রশ্ন আমাদের 
মতবাদকেই সমর্থন করে। অবশ্য এই মতবাদকে সমর্থন করবার 
মত পিশ্চিত প্রত তাত্বিক প্রমাণের হয় তো অভাব আছে, কিন্তু সে অভাব 
একাস্তিক খনন-কার্ষের অভাবের দরুন । তবে আজ পর্যস্ত এরূপ 
নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে, তা থেকে এর সম্তাব্যতার কথা 
যে একেবারে চিন্তা করা যায় না, সেটাও ঠিক নয়। 

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন আগে 
পর্বস্ত পণ্ডিতমহল মনে করতেন যে, আজ থেকে প্রায় আট-নয় 
হাজার বছর আগে মধ্য-প্রাচ্যের জারমো, জেরিকো ও কাটাল 
হুয়ুক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, 
এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশঃ ইরান্ীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার 
দিকে অগ্রনর হয়। কিন্তু আরও পরেকার আবিষ্কারের ফলে জানা 
গিয়েছে যে, তার চেয়ে আরও আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাহুর্ভাব 
ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড 
শিলার ( রিডারস্‌ ডাইজেস্ট, অক্টোবর ১৯৭০ )। সি..ও. সয়ার ভার 
£এগ্রিকালচারেল অরিজিনস এ্যাণ্ড ভিসপারসেল' গ্রন্থেও বলেছেন যে, 
দক্ষিণ পুর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাুমি ছিল 
বলে মনে হয়। 


| রশ 
প্রাচা ভারড়ে  নবোগলীয় যুগের পরই তাস্রাশ্ম সভ্যতার 
অভ্যুদয় ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছুই স্থানে খননকার্ধ চালানোর ফলে 
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তাত্রাশ্ম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । তার মধ্যে একটি 
স্থান হচ্ছে বর্ধমান জেলার পাও্রাজার টিবি ও অপরটি বীরভূম 
জেলার মহিষদল। পাগুরাজার টিবিতে খননকার্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
১৯৬২-৬৫ তে। এখানে চারটি স্তর পাওরা গিয়েছে। সবনিম্ন 
স্তরটি মাইক্রোশিথিক বা ক্ষুদ্রাশ্মর যুগের। এ-যুগের নিদর্শনাবলীর 
মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাল কাকর পেটা বিভিন্ন গৃহতল, 
ছুটি মানবসমাধি, কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাশ্মুর বা মাইক্রোলিথস, ফ্লেক 
আয়ুধ ও হাড়ের হাতিয়ার, কুস্তকারের চক্রে নিমিত লাল 
কালো ও বাদামী রঙের মুখপাত্র এবং ধান্তের খে'সা ও শীষ মেশানো 
হাতে তৈরী ধুসর বর্ণের মুৎপাত্রার্দি! এযুগে ধানচাষের প্রচলন 
ছিল। এ যুগের শেষে এক প্লাবন ঘটেছিল। সে সময় স্থানটি 
সাময়িক ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারপর এখানে আবার বসতি 
শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তর সেই যুগের। তখনই তাত্রাশ্ম সভ্যতার 
পরিপূর্ণ বিকাশ দেখ। যায়। প্রথম যুগের ন্তায় এ যুগের লোকেরাও 
ছ্যাচা বীশের ওপর পুরু করে মাটি লেপে ঘরবাড়ী তৈরী করত। 
মাকড়া-দান।৷ পেটাই করে ঘরের মেঝে তৈরী করত। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার ওপর চুনের প্রলেপ দিত। তারা লাল-কালো মৃৎপাত্র 
তৈরী করত এবং শুকর পুষত। দ্বিতীয় যুগে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ড 
ঘটেছিল। এ যুগে যে সমস্ত মানবসমাধি পাওয়া গিয়েছে, তার 
অধিকাংশই প্রথম যুগের ন্যায় পূর্বপশ্চিমে শায়িত। দ্বিতীয় যুগের 
(তার মানে তাত্রাশ্ম যুগের) স্তরসমূহ থেকে যে সকল প্পরত্বপ্রব্য 
আবিষ্কৃত হয়েছে তার অন্তভূ্ত হচ্ছে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত 
লাল-কালে। মৃৎপাত্র (তবে সাদ রঙে অঙ্কিত খয়েরী রঙের ও 
বাসম্তী রঙে অঙ্কিত কালো রঙের মুৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে )। 
লাল-কালে৷ মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবাহ- 
নালীযুক্ত কোশাকুশি, সমান্তরাল ছুইধারযিশিষ্ট ক্ষুদ্রাশ্মর ছুরিকা, 
হাড়ের আয়ুধ, তামার অলঙ্কার, পোড়ামাটির তকলি এবং শিমুল 
তুলা! দিয়ে বোনা চিকন ও শুভ্র বন্ত্র। পাতুরাজার টিবির তৃতীয় 
যুগে লোহার ব্যবহার দ্রেখা যায়। চতুর্থযুগে দৃষ্ট হয় মৌর্য, শুঙ্গ 
ও কুষাণ যুগের নিদর্শনসমূহ। তবে তৃতীয় ও চতুর্থযুগের মধ্যে 
দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল, কেননা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর জায়গাটা 
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বছদিন পরিত্যক্ত ছিল। দ্বিতীয় ব! তাত্রাশ্ম যুগ সম্বন্ধে আলচিন 
বলেছেন যে সব মিলিয়ে আমর! বলতে পারি বে এ যুগের কৃষ্টি জোর- 
ওয়ে (3০:৮৩) কৃষ্টির সমতুল ছিল। মাত্র একটা, নমুনার রেভিয়ো- 
কার্বন পরীক্ষার ভিত্তিতে পার্ুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরের বয়স নির্ণীত 
হয়েছে শ্রষ্টপূর্ব ১০১২+ ১২৭ বৎসর । 

সংলগ্ন বীরভূম জেলার মহিষদলের তাত্রাশ্ম যুগের লোকেরা 
পাওুরাজার টিবির অধিবাসীদের মতই ছ্যাচা বাশের ওপর মাটি 
লেপা কুটিরে বাস করত । এখানে যে সমস্ত প্রত্ুদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে 
তার অন্তভূর্তি হচ্ছে ছুরিকা, তামার কুঠার, 'কালে-লাল রঙের মৃৎপাত্র। 
মৃৎপাত্রগুলি কখনও কখনও সাদ! রঙে চিত্রিত হত। পাওুরাজার টিবির 
মত এখানেও নলবিশিষ্ট মৃতভাণ্ড পাওয়। গিয়েছে । কিছু পরিমাণ পোড়া 
চালও পাওয়! গিয়েছে। রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার পর এর বয়স নি্ণাঁত 
হয়েছে শ্রীস্ট-পূর্ব ১২৮৫ থেকে ৬১৫ বৎসর । 

পরিশেষে বক্তব্য যে বাগুলাদেশের তাত্রাম্ম সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে 
সকল মৃৎপাত্র পাওয়। গিয়েছে তার ওপর অঙ্কিত জ্যামিতিক নকশা 
সমূহের সহিত নর্মদা উপত্যকার নাভ! টো'লি, রাজগ্থানের আহাড়, 
মধ্যপ্রদেশের ওরন ও মহারাষ্ট্রের বাহাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মুপাত্রের 
ওপর চিত্রিত নকণার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। 


এগ।রে। 


বন্তত. প্রত্বোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত কৃণ্টির বিবর্তনের 
ধারাবাহিকতা আমরা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য কাঁর। প্রত্োপলীয় যুগের 
আয়ুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল 
স্থানের অন্তূক্তি হচ্ছে_ মেদিনাপুর জেলার অরগণ্ডা, সলদা, অষ্টঙুরি, 
শহারি, তগবন্ধ, কুকরাধুপি, গিডনি, ঝাড়গ্রাম ও চিকলিগড় ; বাঁকুড়ার 
কাল্প। লালবাজার, মনোহর, বন আস্মুরিয়া, শহরজোরা, কীকরাদাড়া, 
বাউরিডাঙ্গা, বিশিও্া১ শুশুনিয়া ও শিলাবতী নদার প্রধান প্রশাখা জয়- 
পাণ্ড। নদার অববাহিক। 3 বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘনিহা। 
বিলগভা, সাগরডাঙ্গী, আরা ও খুরুপির জঙ্গল। এছাড়া পাওয়া 
গিয়েছে বীরভূম ও পুরুশিয়ার কয়েকস্থানে ( যথা হুর! ) ও দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণার দেউনপোতায়। এর মধ্যে শুশুনিরার গুরু সবচেয়ে বেশি। 
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কেননা এখানে আমরা মনুষ্যনিঞ্িতি আয়ুধের সঙ্গে পেয়েছি প্লাইষ্টোসীন 
যুগের জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালান্থি। যেহেতু প্লাইস্টোসীন যুগেই নরাকার 
জীব থেকে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল সেহেতু আমরা অনুমান 
করতে পারি যে মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকেই বাঙলায় মানুষ বাস 
করে এসেছে । এ সম্পর্কে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে ১৯৭৮ হ্ীস্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে রাজ্য প্রত্বতত্ব বিভাগ মেদিনীপুর জেলার রামগড়ে 
অদূরে কংসাবতী নদীর বামতটে সিজুয়া নামক স্থান থেকে এক মানব 
চোয়ালের অশ্মীতুত চোয়াল পায়। আজ পর্যস্ত এশিয়ায় প্রাচীন 
প্রকৃত মানবের অশ্মীভূত যত নরকক্কাল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে 
এটাই সবচেয়ে প্রাচীন। (অতুল সুর, 'বাঙলা ও বাডালা” ১৯৮০ )। 
প্রত্বোপলীয় ও নবোপলীয় ঘ্বুগের মধ্যকালান যুগের কৃষ্টিকে 
'মেসোলিথিক' কালচার বলা হয়। মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন 
১৯৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার বীরভনপুর আবিষ্কৃত হয়েছে । 


বারে। 


ধারাবাহিকক্রমে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্বোপলীয় যুগ বিকশিত হয়েছিল 
নবোপলীয় যুগে । নবোপলীয় যুগের বৈশিষ্টামূলক আয়ুধ ছিল মন্থণ 
কুঠার, বাটালী, মন্থণকারী পাথর, হাতুড়ির মাথা হত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের 
নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহকে ছুই আঞ্চালক বিভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে। প্রথম বিভাগের অন্তভূক্তি হচ্ছে কালিসপঙ জেলা ও পিকিম 
রাজ্য । দ্বিতীয় বিভাগের অন্ত ভুক্ত হচ্ছে পুরুলিয়া জেলার স্তুবর্ণরেখ। 
কংসাবতী ও গন্ষেশ্বরী নদীসমূহের তট, বীকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার 
পশ্চিমের মালভূমি ও ভাগিরখী-বিধৌোত অঞ্চলে, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অন্থত্র। এ অঞ্চলের প্রত্স্থলসমূহ যথা 
বর্ধমান জেলায় অবস্থিত পাণ্ুরাজার টিবি ও ভরপুর এবং মেদিনীপুর 
জেলার তমলুক অঞ্চলের তাত্রাশ্ম যুগের অবাখিত নীচের স্তরে আমরা 
তামার তৈরি দ্রব্যাদির সঙ্গে পেয়েছি নবোপশীয় যু'গর কুঠার, পাথরের 
তৈরি কণ্টমালাঁর গুটি, ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ ও চিন্রাঞ্চিত এক সাদামেটে 
মুখপাত্র । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রত্বোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের 
কৃণ্টি হতে তাত্রাশ্মযুগের কৃষ্টি সেই ভূথণ্ডেই উদ্ভুত হয়েছিল যার উত্তর- 


৬৪ 


সীমানায় ছিল ময়ুরাক্ষী নদী, দক্ষিণ সীমানায় বূপনারায়ণ নদী, পশ্চিম 
সীমানায় কংসাবতী নদী ও পূর্ব সীমানায় ভাগারথী । 

এক কথায়, নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে 
তাত্রাশ্ম যুগের নাগরিক সভাতায় বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তামার 
সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার বাঙল! দেশেই ছিল, তা থেকে অনুমান কর! যেতে 
পারে যে এই বিবর্তন বাঙলা দেশেই ঘটেছিল, এবং বাঙলার বণিকরাই 
অন্তর তামা সরবরাহ করে সে-সব জায়গায় তাত্রাখ্ন যুগের নগর সভ্যতা 
গঠনে সাহায্য করেছিল। এট মেদিনীপুরের লোকদের দ্বারাই সাধিত 
হয়েছিল | দেখিনীপুরের লোকরা যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
বিশেষ পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই জেলার পান্না 
গ্রাম থেকে । ওই গ্রামে এক পুক্ষরিণী খননকালে ৪৫ ফুট গভীর তল 
থেকে পাওয়৷ গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কাপাবশেষ । 

তের 

বাঙলায় যে এক বিশাল তাত্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে হিল, তা৷ 
আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
মেদিনীপুর জেলার গড়বেত। থানার আগুইবানিতে ৪০ ফুট গভীর 
মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছি তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও 
অপর একখান! প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের 
আধভাঙা আর একখান পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খান- 
কতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারি। পুরাতাত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর 
মতে এগুলি হরপ্লার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানবগোষ্ঠীর ৷ ১৮৮৩ 
গ্রীস্টাব্দের মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুরি গ্রামেও 
তাত্রপ্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূই পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ 
্রস্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের 
কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্ববর্তী জেলা 
পুরুলিয়ার কুলগড়া৷ থানার হুরা গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্বিক নিদশন আজ থেকে চল্লিশ বছর 
পূর্বে মধ্য প্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগায়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার 
স্তভূক্তি ছিল ঠিক আগাইবানির ধরনের একটি তামার বালা ও পাঁচ- 
খানা পরশু । এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাত্রাশ্ম দভ্যতার 
পরিষান (118.8795 ) পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে ঘটেছিল | 


পিদ্ধু সভ্যতার স্বরূপ 


সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্টামূলক পরিচয় হচ্ছে_-এটা ছিল নগভিত্তিক 
সভ্যতা । এর আরও পরিচয় হন্ছে_-এটা ছিল বাণিজ্যিক ও 
শিক্ষিত সমাজের সভ্যত।। নগরের চত্ুপার্খস্থ গ্রামসমূহের জনগণই 
বৈষয়িক ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকত এবং গ্রামের লোকের! তাদের 
উৎপাদিত পণাসামগ্রী নগরে পাঠাত, নগরের বাণিজ্যে সাহায্য 
করবার জন্য! নগরের চেহারার সঙ্গে গ্রামের চেহারার প্রভেদ ছিল । 
তবে নগরই হউক, আর গ্রামই হউক, উভয়স্থলেই পাথরের যন্ত্রপাতির 
সঙ্গে তাম। ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহৃত হত। সেজন্য তাত্রাশ্ম 
সভ্যতার এমন সব কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে নগর নেই, কেবল 
গ্রামেরই পরিচয় পাওয়া ষায়। 

সুসভ/ ও সমৃদ্ধিশীল সভ্যতার যে সকল লক্ষণ থাকে তার সবই আমরা 
সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহে লক্ষ্য করি। পেনসিলভ্যানিয়৷ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল ( 079%০15 ৮১93561 ) বলেন যে চীন, স্থমের ও 
মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত 
ছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম 
ইস্টক নিমিত পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি । আগেই 
£বলেছি ষে, সিন্ধু সভ্যতার নিপুর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে দেড় শতাধিক স্থানে 
পাওয়া গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাছুভূতি 
হয়েছিল। এই সভ্যতার প্রধান নগরসমূহ হচ্ছে-_-মহেঞোদারে।, 
হরপ্পা, কালিবঙ্গন ও লোথাল। এইসকল নগরের রাস্তাঘাট বেশ 
সুপরিকল্পিত ছিল। ঘরবাড়ী দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট ও পাথর দ্বারা নিমিত 
হত। প্রত্যেক বাড়ীতে কৃপ থাকত এবং বাড়ির দূধিত জল রাস্তার 
বাঁধানো পাক পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। তাছাড়া নগরের মধ্যে 
ছিল সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাকারবিশিষ্ট ছুর্গ, শন্তাগার, মন্ৰির ও সমাধিস্থান। 
এক কথায় সংঘবন্ধভাবে নাগরিক জীবনযাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার 


সিদ্ধু-_-৫ 


৬৬ 


কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। শৃত্খলাযুক্ত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল। 
দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহসামগ্রী নির্মাণে, তাম। ও ত্রৌঞ্জের বহুল 
ব্যবহার ছিল। পরিবহনের জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার 
রূপদানের জন্য লিখন-প্রণালীরও ব্যাপক ব্যবহার ছিল । তার মানে, 
সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। খান 
দ্রব্য ছিল--যব, গম, ধান্ট, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্ত, মেষ, 
শুকর, কুক, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস. সমুদ্রের শামুক, শুটকি মাছ 
ইত্যাদি। পোষাক-মাশাকের মধ্যে ছিল কার্পাস সুতার বস্ত্র ও চাদর 
প্রভৃতি । অঙ্গনাজের জন্য ছিল-_-সোনা, রূপা» শঙ্খ ও মূল্যবান 
পাথরের নানারূপ অলঙ্কার, অস্থি ও গজদস্তের চিরুনি, দর্পণ, ক্ষুর, বঁড়শি, 
ন'চ ও মেয়েদের মাথার কীটা, খেলার জন্য পাশা ও ঘু'টি ইত্যাদি ! 
সংলগ্ন পুক্ষরিণীর সঙ্গে এদের দেবস্থানও ছিল। তার! উধ্ব“লিঙ্গ 
পশুপতি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। এসকল নগরের লোকেরা 
বাইরের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করত, কেনন। অনুরূপ সভ্যতার 
নিদর্শনসমূহ মেসোপটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বেহরিং 
দ্বীপেও পাওয়া গিয়েছে । 

মহেগ্োদারো, হরপ্লা, কালিবঙ্গন প্রভৃতি স্থানে নগর নির্মাণ রীতি 
ও বিন্তাসের এক্য দেখে মনে হয় যে, এদের বাস্ত বা স্থাপত্যবিষ্া 
সম্পকিত কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ অনুযায়ীই এর নগর 
নির্মাণ করত। নগরগুলোর বর্ণনা থেকে এটা পরিষণার বুঝতে পারা 
যাবে। তাছাড়া গণিত, ভাক্কর্ষ, জ্যোতিষ ও ধাতুবিগ্ভাতে তার! 
পারঙ্গম ছিল। 

সিদ্ধুসভ্যতার নগরগুলির আয়তন, গৃহসংখ্যা ও জনসংখ্যা দিয়েই 
আমরা আমাদের আলোচন। শুরু করব। এ-সথ্বন্ধে পাকিস্তান সরকার 
যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন, তা নীচে দেওয়া হল-__ 


স্থান আয়তন মোট অনুমিত 
বর্গফুট গৃহসংখ্যা জনসংখ্যা 
মহেঞ্তোদাোরো ৫১৫০০,০০০ ১০৪২৮ ৪১,২৫০ 


আমরি ৮১১০১০০০ ২১০১২ ৬১০০৫ 
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স্থান আয়তন মোট অনুমিত 

| বর্গফুট গৃহসংখ্যা জনসংখ্যা 
কোটদিজি ২৪০,০০০ ৩০০ ১৮০৬ 
চানহু-দারো ৭০০১০ ০০ ৮,০৭৫ ৪,৯৫৩ 
হরপ্পা (৪ সপ ) ২৭০০,০*০ ৩,৩৭৫ ২০,২৪০ 
হরপ্পা শস্তাগার ৯৭৯১০ ০০ ১২২৪ ৭,৩৪৪ 

অঞ্চল ) 

হরপ্পা (মোট ) ৩,১৩৯,৫০০ ৩,৯২৪ ২,৫৪৪ 


হরগ্লা (তুর্গাঞ্চল) ১,৫১২,০০৭ 


প্রথমেই মহেঞোদারোর কথা বলি। অনেকে মনে করেন, মহেঞোদারো 
শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার । তবে পাকিস্তীন সরকারের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪১,২৫৭ । শহরটির পশ্চিমদিকে উটু পাটাতনের 
উপর একট। বিরাট ছূর্গ ছিল ও পূর্বদিকে তার নিচে ছিল মূল শহর। 
তুর্গটা আশপাশের জমি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উচু এক টিবির উপর 
নিমিত হয়েহিল। ছুর্গটা ১২০০ ফুট লম্বা» ৬০০ ফুট চওড়া ও উচ্চতায় 
প্রায় ত্রিশ ফুট ছিল। দুর্গের উপর যে সকল বাড়ি ছিল, সেগুলি ভিতর 
দিক অদদ্ধ ইটের ও বাহিরের দিক দগ্ধ ইটের দ্বারা তৈরী হত। 
প্রতিরক্ষার কারণে হুর্গটি ৪৩ ফুট উচু একটা মাটি ও অদন্ধ ইটের 
প্রাকার দিয়ে বে্তিত ছিল। 

তুর্গ অঞ্চলে যে সকল ঘর-বাড়ি ছিল, মনে হয় সেগুলিতে শাসকরা 
ও পুরোহিতরা বাস করত। (সিম্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা, 
রাজারাজড়া বাস করার মত কোন রাজপ্রাসাদ পাইনি । তা থেকে 
মনে হয়, . রাজারাজড়ার পরিবর্তে পুরোহিত বা বণিকসঙ্ঘ দ্বারাই 
নগরসমূহ শাসিত হত)। এছাড়া, ছুর্গ অঞ্চলে ছিল একট! জলাশয় 
৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর । জলাশয়ে নামবার জন্য 
ছুদিকে সিঁড়ি ছিল ও জলাশয় থেকে জল যাতে না বেরিয়ে যায় তার 
জন্য জলাশয়ের গায়ের দেওয়ালের ছিদ্রগুলি বিটুমেন ও জিপনম দিয়ে 
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বুজানো ছিল। মনে হয় জলাশয়টি ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, 
কেননা ওর পাশে একটি দালান, এক সারি ঘুর (বোধ হয় বস্ত্র 
পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হত ) ও ওপরতলায় যাবার সিড়ি ছিল। 
মনে হয়, ওপরতলাতেই কোন দেবায়তন ছিল। এ ছাড়া, তর্গ 
অঞ্চলে ছিল ইটের পাটাতনের ওপর একটি শন্তাগার, আয়তনে ১৫০ ফুট 
লম্বা, ৭৫ ফুট চওড়া! ও ২৫ ফুট উচ্চ। এর নীচে ছিল শস্য ঝাড়াই করবার 
জন্য একটা চাতাল। ছুর্গাঞ্চলে আরও কতকগুলি বড় বড় ঘরবাড়ির 
'সাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিকে সভাকক্ষ, মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ও সমিতি-গৃহ বলে সনাক্ত করা হয়েছে । এখানকার একটি ঘরের মধো 
পাথরের তৈরী উপবিষ্ট এক পুরুষের মুতিও পাওয়! গিয়েছে । দেব- 
মৃতি বলেই মনে হয়, কেননা এর নিকটেই পাওয়া গিয়েছে কতকগুলি 
পাথরের বলয় যেগুলো মনে হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত 
হত | শাসক সম্প্রদায়ই যে তুর্গ অঞ্চলে বাস করত, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 
মহেঞ্জোদারো শহরে কয়েকটি বেশ বড় ও ছোট রাস্ত। ছিল। 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত তিনটি সমান্তরাল রাস্তা ছিল, তার মধ্যে একটি 
বেশ চওড়া । আর পূর্বপশ্চিমে অনেকগুলো রাস্তা সমান্তরালভাবে 
বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাগুলির দ্বার শহরটাকে সাতটা সমায়ত কে 
বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রীতি ব্লকের মধ্যে অনেকগুলি করে গলি 
ছিল। গলিগুলি বড় রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গলির দুপাশে 
সাধারণ লোকের বসতবাড়ীসমূহ ছিল। জঙ্গতিসম্পন্ন লোকেদের 
বাড়ীগুলি দগ্ধ ইট দিয়ে মজবুত করে তৈরী করা হত। ইটের মাপ 
ছিল এগার ইঞ্চি লম্বা, সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও পৌনে-তিন ইঞ্চি পুরু | 
বাড়িগুলির প্রবেশপথ গলির দিকে করা হত। প্রবেশদ্বারগুলির প্রস্থ 
সাড়ে-তিন ফুটের কিছু কম করা হত। বাড়িগুলিতে কোন জানালা 
থাকত না, তবে বায়ু চলাচলের জন্য ওপরদিকে পাথরের ঝাঁঝরি 
লাগানো থাকত। বাড়িতে প্রবেশ করলে সামনে পড়ত উঠান। 
উঠানের একদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা সানাগার ও অন্যদিকে বসবাসের 
ঘর থাকত। প্রত্যেক বাড়িতেই কূপ থাকত। বাড়ির ছুষিত জল 
বাইরে রাস্তায় বড় নর্দমায় গিয়ে পড়ত । বাড়ির ছাদ কড়ি-বরগার 
উপর স্থাপন করা হত। অনেক বাড়ি দোতলাও হত এবং দোতলায় 
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যাবার জন্য সিড়ি থাকত। দেওয়লের ভিতরে গাঁথা নলপথ দিয়ে 
উপরের ছষিত জল নীচের নর্দমায় এসে পড়ত। 

মহেঞ্জোদারোর নীচের শহরেও একটা দেব-মন্দির ছিল। তাছাড়। 
শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি ছোট ছোট 
কুঠরি-ঘর ছিল । মনে হয়, এগুলো শ্রমিক বা গরীব শ্রেণীর লোকেদের 
বসবাসের জন্য তৈরী কর! হয়েছিল । পানীয় জল সরবরাহের জন্ শহরের 
নানা স্থানে ইদারা বা কৃপ ছিল। 

মহেঞ্জোদারোর রূপ আমরা যতটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি, 
হরগ্লার ততটা পারিনি। তার কারণ আধুনিক কালে রেলপথ তৈরীর 
সময় এখান থেকে বাদবিচার না করেই ইট-পাটকেল সংগ্রহ করা 
হয়েছিল। তবে এখানেও আমরা পশ্চিমদিকে মহেঞ্জোদারোর সমান 
আকারের টিবির এক দুর্গ দেখতে পাই। হুর্গটি ১২০০ ফুট লম্বা, ৬০০ 
ফুট চওড়া ও ৩৫ ফুট উচ্চ প্রতিরক্ষা-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল । এখানেও 
প্রাকারের ভিতর দিকট। মাটি ও অদপ্ধ ইট ও বাইরের দিকটা দগ্ধ ইট 
দিয়ে তৈরী কর! হয়েছিল। ছুর্গের নীচেই ছিল শহর এবং শহরটি 
মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ নকশায় তৈরী কর! হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর 
মত এশহরটিও প্রতিরক্ষা-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানকার ঘর 
বাড়িগুলে। ঠিক মহেঞ্জোদারোর মত ছিল এবং এখানে শ্রমিক ব! গরীব 
লোকদের থাকবার জন্ত ছোট ছোট কুঠরি সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল। 

কালিবঙ্গনেও ঠিক অনুরূপ টিবির উপর ছূর্গ ও তার নীচে মূল শহর 
ছিল। তবে এখানে ছুূর্গের প্রতিরক্ষার-প্রাকার অদঞ্ধ ইট দিয়ে তৈরী 
করা হয়েছিল। ছুর্গের মত মূল শহরটিও অদগ্ধ ইটের প্রাকার ছারা 
বেষিত ছিল। শহরে সমান্তরাল অনেকগুলি রাস্তা ছিল এবং 
মহেঞোর্দারোর মত শহরটি বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত ছিল। তবে এখানে 
বোধ হয় দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য কোনরূপ পয়ঃপ্রণালী ছিল না । 
দুষিত জল রাস্তায় বসান বড় বড় জালায় গিয়ে পড়ত। 

লোথালেই আমরা সিন্ধু সভ)তার সবচেয়ে বেশী নিদর্শন আবিষ্কার 
করেছি। আমেদাবাদ থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এই 
নগরটিতে. খননকার্ধ শুরু হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাকে। এখানেই জগতের 
সবচেয়ে প্রাচীনতম পোতাশ্রয় (৭১০ ফুট লম্বা ও ১৫০ ফুট চওড়া ) 
আবিষ্কৃত হয়েছে । লোথালের নগরবিস্তান একটু অন্ত রকমের ছিল। 


৭০ 


তার কারণ, লোথাল ছিল বন্দর শহর। শহরটা ইটের পাঁচিল দিয়ে 
ঘেরা ছিল এবং শহরটার পূর্বদিকে একটা পোতাশ্রয় ছিল। পোতাশ্রয়ের 
কাছেই ছিল “ওয়্যারহাউস, বা গুদাম্ঘর। মহেঞোদারো ও 
হরপ্লার মত এখানেও একটা শম্তাগার ছিল। এছাউ। ছিল স্লানাগার, 
লোকের বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ী ও দুষিত জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃ- 
প্রণালী | রাস্তা ও গলিও অনেকগুলি ছিল। রাস্তাগুলি বারো ফুট 
থেকে সাড়ে-উনিশ ফুট ও গলিগুলি সাড়ে-ছয় ফুট থেকে নয় ফুট দশ 
ইঞ্চি পর্যস্ত চওড়া ছিল। প্রধান রাস্তাটির উপর তাত্রকার, স্বর্ণকার 
প্রভৃতির দোকান ও পু তির মালার কারখানাসমূহ অবস্থিত ছিল। 
পোতাশ্রয়টি ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এবং এটা লম্বায় ৭১২ ফুট 
ও চওড়ায় ১৫০ ফুট ছিল। 

লোথালের টিবিটি ৯৩৪ ফুট লম্বা ও ৭৪৯ ফুট চওড়া ছিল। 
আকারে লোথাল, মহেঞ্জোদারো৷ ও হরপ্লার চেয়ে অনেক ছোট শহর ছিল। 
হরগ্া ও মহেঞ্জোদারো শহর ছুটি তিন মাইল লম্বা-চওড়া ছিল। লোথাল 
কিন্তু আকারে মাত্র সওয়াএক মাইল ছিল। ( লোথালের পাশেই 
আর একট। বাসাঞ্চল পাওয়া গিয়েছে । এটার নামকরণ করা হয়েছে 
“বাজার অঞ্চল )। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় কিংবদন্তী 
অনুযায়ী লোথাল ভান্ুবতীমাতা নামে এক সমুদ্রের দেবীর গীঠস্থান, 
এবং এখনও এখানে নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক ইষ্টকনিমিত বেষ্টনী 
মধ্যে কতকগুলি শিলাখণ্ড ভান্ুবতীমাতা৷ হিসাবে পূজিত হন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে লোথালে যত ক্ষুদ্রকায় মৃদ্ময়ী মৃতি পাওয়া গিয়েছে; 
আর কোথাও তত পাওয়া যায়নি । 

লোথালেও পয়ঃপ্রণালী ছিল এবং বাড়ির ছুষিত জল রাস্তার ওই 
পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। এছাড়া হুষ্িত জল নিফ্াশনের জন্য শোষণ- 
জাল৷ ছিল। তা ছাড়া মৃত ব্যক্তির সংকারের জন্য এখানে কবরখানাও 
ছিল। লোথালেও কোন রাজপ্রাসাদ পাওয়া যায়নি । এখানে ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য ছিল না। এক ছয়-কামর! 
বিশিষ্ট ধনীর বাড়ীর পাশেই তাত্রকার ও পু'তিকারের ক্ষুদ্রায়তন আবাস 
লক্ষ্য কর যায়। 

তবে উল্লেখনীয় যে হরগ্সা, মহেঞ্জোদারো ও কালিবঙ্গনের মত, 
লোথালে আমরা প্রাক-হরপ্লীয় সভ্যতার কোন নিদর্শন পাইনি। 


তিন 


তাত্রাশখ্বা যুগের সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ওই সভ্যতার 
ধারকদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে খাগ্ভ-উৎপাদনের স্বয়স্তরতার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগেকার যুগের লোকের মত, তাদের শিকার, 
ফলমূল, ও মৎস্য আহরণের অনিশ্যয়তার ওপর নির্ভর করতে হত না। 
অবশ্য, নবোপলীয় যুগের অভ্যুত্থানের পর থেকেই এই অনিশ্চয়তা 
অনেকট। কেটে গিয়েছিল, কিন্ত তাত্রাশ্ম যুগে এই অনিশ্চয়ত। সম্পুর্ণ 
ভ'বে নিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছিল। এ যুগের নগরগুলি 
( যেমন হরপ্লা মহেঞ্জোদারো, লোথাল প্রভৃতি ) গ্রামীণ কৃষিভাত 
ফসলসমূহ গোলাজাত করত এবং নগরবাসীদিগকে খাগ্ঠ উৎপাদনের 
সমস্য। থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে, তাদের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত 
করাতে সক্ষম হত। 

আমরা আগেই বলেছি যে, ওই যুগের কৃষিজাত শন্তের মধ্যে গম, 
যব, তিল, সরিষা, মটর, কলাই ইত্যাদি প্রধান ছিল । ধানের উপস্থিতির 
প্রমাণ 'আমরা মাত্র লোথান ও রঙপুর থেকে পাই । তুলার চাষও হত, 
কেননা, আমর। মহেঞ্জোদারো৷ থেকে এক টুকরে। কার্পাস বন্ধুও পেয়েছি।। 
গৃহপ।লিত পশুর মধ্যে আমরা পেয়েছি-_ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, 
শুকর, হাতি, উট, হরিণ, কুকুট ইত্যাদি । 'আমরিতে আমর। গণ্ডারের 
অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাই। তবে গণ্ডারের প্রতিকৃতি আমরা সিন্ধুসভ্যতার 
অপর কেন্দ্রের সীলমোহরের ওপরও পাই। একথ! এখানে বলা দরকার 
যে গণ্ডার সিদ্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকায় খ্বীস্তীয় চতুর্দশ শতাব্দী পধন্ত পাওয়া 
যেত। সীলমোহরের ওপরও যে বলীবর্দের প্রতিকৃতি পাই, তা ককুদ্‌ 
বিশিষ্ট ও ককুদ্বিহীন এই উভয় প্রকারেরই । সাধারণতঃ ককুদ্বিশিষ্ট 
বলীবর্দকে ভারতীয় ও ককুদ্বিহীন বলীবর্দকে মধ্য এশিয়ার জীব বলা 
হয়। কিন্তু জিউনার (987৩: ) বলেন যে, ককুদবিহীন বলীবরদ 
দক্ষিণ এশিয়ার প্লাই্টোসীন যুগের “জেবু' থেকে উদ্ভৃত। সে যাই হোক 
আমর! যে যুগের আলোচনা করছি সে যুগে ককুদংবিহীন বলীবর্দ মধা- 
এশিয়াতেই পাওয়া যেত। 

প্রধান খাছাশস্ত হিসাবে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি শহরের লোকেরা 
যব ও গমই ব্যবহার করত। বর্ষার প্লাবনের পর ভূমিতে যে পলি 
পড়ত, সেই পলিমাটির ওপরই প্লাবনের পর সে যুগের মানুষ রবিশস্ 


ন্‌ 


হিসাবে গম ও যবের চাষ করত। ফসল ওঠানো হত চেত্র-বৈশাখ 
মাসে। এই শস্ত উৎপাদনের জন্য কোনরূপ সার, জল বা দক্ষতার 
প্রয়োজন হত না । সামান্য পরিশ্রমেই এই ফসল উৎপাদন করা যেত। 
তুলা ও তিল্স অবশ্য ঠহৈমস্তিক (খরিফ) শম্ত হিসাবে উৎপাঁদিত হত। 
এর জন্য ভূমি যাতে না প্লাবিত হয়, সে কারণে ভূমিতে বাঁধ দেবার 
প্রয়োজন হত। ঢি. ডি. কোশাম্বী বলেছেন ( এবং সম্প্রতি আলচিন 
তাকে এ বিষয়ে £সমর্থন করেছেন ) যে ভূমিকধণের জন্য সিন্ধুসভ্যতার 
ধারকরা লাঙ্গল ব্যবহার করত না। কিন্তু ১৯২৯"৩১ শ্রীষ্টাব্ে আমি 
এ সম্পর্কে আমার অনুশীলনের সময় বলেছিলাম ( পরে দেখুন ) যে 
“লাঙ্গল” শব্দ অস্ত্রিক ভাষাগোস্ঠীর শব্দ ( যদিও খণ্বেদের একস্থানে লাঙ্গল 
শবের উল্লেখ আছে ) এবং আর্ধর। এ শব্দটি প্রাগার্য জাতিসমূহের কাছ 
থেকেই গ্রহণ করেছিল । তবে কোশাম্বীর উক্তি এই কারণে সত্য হতে 
পারে যে লাঙ্গল সাধারণতঃ লৌহ নিমিত হয়, এবং সেই কারণে লৌহের 
ব্যবহারের পুরে 'লাঙ্গল? উদ্ভুত হয়নি । 

নবোপলীয় যুগে আয়ুধ নির্মানের কারখানার উল্লেখ আমরা আগেই 
করেছি। সুতরাং বিশেষজ্ঞগণ ( যারা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিল) 
কর্তৃক কারখান৷ প্রতিষ্ঠার প্রথা নবোপলীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। 
তাত্রাশ্ম যুগে মানুষের দক্ষতা ও কারিগরি বিদ্ভা অনেক প্রসারিত ও 
বনুমুখী হয়েছিল । তবে যারা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিল. তাদের 
সকলকেই যে কারখান! স্থাপন করতে হত, তা নয়। যথা গৃহনির্মান 
বা স্থাপত্যের জন্ত কারখানা স্থাপন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার । এরূপ 
পেশাদারি লোকেরা কর্মস্থলে গিয়েই কাজ করত। স্ুত্রধরও অনুরূপ 
ভাবে কাজ করত। রাজমিন্ত্রী ও স্ৃত্রধরের দক্ষতা! যে সিন্কুসভ্যতার 
যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা আমরা হরপ্লা, মহেঞ্জোদারো, 
কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি শহরের রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মান, 
ঘরবাড়ী তৈরী, ছুর্গপ্রাকার ও মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি থেকে পরিষ্কার 
বুঝতে পারি। যার! কারখানা স্থাপন করে নিজেদের দক্ষতার সাহায্যে 
বিভিন্ন বস্তু তৈরী করত, তারা ছিল অন্ত শ্রেণীর কাঁরিগর বা মিস্তি। 
প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পাথর-মিস্ত্রিদের কথা। তাদের মধ্যে বিভিন্ন 
শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণী ছিল ভাস্কর যারা মুতি তৈরী করত। আর 
এক শ্রেণী ছিল নঙ্্ম শিল্পী, যারা সীলমোহর তৈরী করত। আর এক 


৭৩, 


শ্রেণী পাথরের তৈরী ছুরির ফলক ও অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রাদি তৈরী 
করত। এর পর উল্লেখ করতে হয় কুম্তকারদের কথা। তার! হাড়ি 
কলসী থেকে আরম্ত করে ছোট ছোট মাতৃকাদেবীর মুঠি ও নানারূপ 
জন্তর প্রতীক তৈরী করত। মনে হয়, আর এক শ্রেণী ইট তৈরী করত। 
হরগ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি স্থানে ইমারত নির্মানে 
যে প্রভূত দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট পাওয়া গিয়েছে. মনে হয় সেগুলি আর এক 
শ্রেণীর কারিগররা তৈরী করত। এরপর উল্লেখ করতে হয় কর্মকার 
শ্রেণীর কথা, যারা তাম৷ দিয়ে কুঠার ফলক, বাটালি, বাণমুখ, করাত 
ইত্যাদি মৌল যন্ত্রাদি থেকে আরম্ভ করে ছুরি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রাদি 
তৈরী করত। তবে হরগ্লা ও মহেঞ্জোদারো থেকে সীলমোহরের অনুরূপ 
প্রতিকৃতি সম্বলিত যে তামার “তাবিজ' সমুহ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি 
এরাই তৈরী করত, কি অন্ত কোন বিশেষজ্ঞ দলগ তৈরী করত তা বলা 
মুস্কিল। তবে পাথরের তৈরী সীলমোহরের মত, এগুলিও সেরূপ কোন 
শ্রেণী তৈরী করত, যারা ছিল সাক্ষর ও লিপিদক্ষ ব্যক্তি । আরও মনে 
হয় যারা তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্রাদি তৈরী করত, তারাও অন্ত কোনও 
শ্রেণীর কর্মকার হবে। অনুরূপভাবে যারা অলঙ্কারাদি তৈরী করত 
তারাও অন্য কোন শ্রেণীর লোক হবে । তারা সোন। ও রূপ! দিয়ে হাতের 
বাল! থেকে আরজ্ঞ করে গলার হার পর্যস্ত নানা! রকম গহন! তৈরী 
করত। ছোট ছোট অলঙ্কারের ওপর কারুকার্য দেখলে পরিষ্কার বুঝতে 
পারা যাঁয় যে, তারা এই শিল্পে বিশেষ দক্ষ ছিল। হাতে বাল৷ ও 
গলার হার পরিহিতা৷ চার ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট যে ব্রোঞ্জ মূ্তিটি (যাকে 
নর্তকী বলে অভিহিত করা হয়েছে ) মহেঞজোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে, 
সেটিও দক্ষতার যথেষ্ট সৌষ্ঠৰ বহন করে। মণিকারের কাঁজেও তাদের 
যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। এ ছাড়া, কাপড়ের প্রমাণ থেকে মহেঞ্জোদারোয় 
আমর! ততন্তবায় শ্রেণীর উপস্থিতিও অনুমান করতে পারি। 

বৈষয়িক যেসব বস্তু আমরা সিম্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে 
পেয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তার! নাগরিক জীবনে 
বিলাসিতাপুর্ণ জীবন যাপন করত। পরিস্থিতিটা মনে হয় এখনকার 
মতই ছিল। নাগরিক জীবন থেকে গ্রামীণ জীবন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। 
তবে মনে হয়, কৃষিজাত পণ্যসমূহ নগরে বিক্রি করে গ্রামের লোকেরা 
যথেষ্ট উপকৃত হত ও স্বচ্ছলতা লাভ করত। তবে এটা স্বাভাবিক ফে, 
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নগরের লোকদের মত তাদের ব্চ্ছলতা ছিল না । নগরের লোকেরা 
তার্দের আল্যত৷ অর্জন করত বাণিজ্য ছারা । | 

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি *স্থানের নগর- 
বিন্যাস ও আবিষ্কৃত বৈষয়িকবন্ত সমূহের এক ছবি দেখে এটা পরিফ্ষার 
প্রতীয়মান হয় যে, ওই সভ্যতার ধারকর। এক অভিন্ন সংস্কৃতির 
অন্তভূকন্ত ছিল। এটা সম্ভবপর হয়েছিল একমাত্র আদান প্রদান ও 
বাণিজ্যের মাধ্যমে । পরম্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ও বাণিজা থেকে 
আরও বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চলে ওজন মাপের 
একটা এঁক্য ছিল। এটা মহেঞ্জোদারোতে 'মাবিষ্কৃত প্রচুর পাথরের 
বাটখার৷ থেকে বুঝতে পারা যায়। তবে কিসের মাধ্যমে কেনাবেচা 
হত, তা আমরা জানি না। খুব সম্ভবত এটা হত পণা-বিনিময়ের 
মাধ্যমে । যদি তাই হয়, তাহলে, পণ্য ভ্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে একটা 
নির্দিষ্ট বিনিময়-হার ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । যেহেতু সিন্ধু 
সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা থেকে আরও 
অনুমান করা যেতে পারে যে কাজ কারবারের লেনদেন লিখে রাখা 
হত। যে সীলমোহরগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো দিয়ে মনে হয় 
মাটির উপর ছাপ দিয়ে লেবেল তৈরি করে, লেবেলগুলো বাণিজ্যের 
পণ্য-পূর্ণ ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হুত। আগেই বলেছি যে, 
সীলমোহরগুলিতে একটা জন্তর প্রতিকৃতি ও তার উপর-ভাগে এক ছত্র 
লেখ! থাকত। মনে হয় লেখাগুলি হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের নাম, আর 
জন্তর চেহারাগুলি “টোটেম' বা “গোষ্ঠী” বা "সংঘ বাচক। দেশের 
একস্থান থেকে আর একস্থানে পণ্যসমূহ হয় নদীপথে, আর তা নয়তো 
স্থলপথে গরুর গাড়ি করে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। পরিবহণ 
ব্যাপারে যে গরুর গাড়ি ও নৌকা উভয়ই ব্যবহৃত হত, তা আমরা 
মাটির তৈরি গরুর গাড়ি ও মাটির তৈরি ও চিত্রাঙ্কিত নৌকা থেকে 
বুঝতে পারি । 


সিন্ধু সভ্যতার ধারকর! যে রীতিমত বহির্বাণিজ্য করত, তার প্রমাণ 
আমরা অনেক ন্ৃত্র থেকে পাই । তবে মনে হয় এই বহির্বাণিজ্য মাত্র 
সমুদ্রপথেই হত না। স্থলপথেও বণিকর! দলবদ্ধ হয়ে শকটে করে বা 
উষ্টপৃষ্টে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। প্রাচীন স্ুমেরের সঙ্গে, 
বিশেষ করে সেমেটিক বংশীয় রাজা প্রথম সারগন (২৩৭১-২৩১৬ শ্রী 
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পূর্বার্ধ)-এর সময় থেকে এই বাণিজ্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল । 
স্থমের বা মেসপোটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক ) ভারতীয় দ্রব্যাদি ও 
ভারতে স্ুমেরীয় দ্রব্যাদির উপস্থিতি থেকে, এটা আমরা বুঝতে পারি। 
সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরণের জন্য মালপত্তর নদীপথে লোথালের 
পোতাশ্রয়ে নিয়ে আসা হত এবং সেখান থেকে সেগুলো জলযানে ভি 
করে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো হত। ন্ুমেরের লোকদের কাছে 
ভারত “মেলুয়া” নামে পরিচিত ছিল। 

বাঙালীরাও যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য উপলক্ষে লোখালে উপস্থিত ছিল, 
সে কথ! আমি অন্য অধ্যায়ে বলেছি। লোথালে সবচেয়ে বেশি 
কুত্রকায়! মৃন্ময়ী মৃতির প্রাপ্তি আমার সে অনুমানকে সমর্থন বরে, 
কেনন1 বাঙলাই ছিল শক্তিধর্মের লীলাকেন্দ্র । তাছাড়া, লোথালই 
একমাত্র স্থান যেখানে আমরা মাতৃদেবীর ( ভান্ুবতী ) এক মুতি 
পেয়েছি। প্রাগৈতিহাসিক উতখনন সম্বন্ধে বাঙলার রাজ্য প্রত্বতত্ত 
বিভাগের যথেষ্ট উৎসাহ আগ্রহ আছে, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তারা 
বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তবে পাণুরাজার টিবি, মহিষদল 
রাজার ডাঙ্গা, বাণেশ্বর ভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে উৎখনন হয়েছে, হা 
থেকে বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু কিছু 
আবিষ্কার হয়েছে ঘ৷ তাত্রাশ্মযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করে। 
একদ। বাকুড়া-মেদিনীপুর-বীরভূম-বর্ধমান-পুরুলিয়া অঞ্চল জুড়ে তাত্র- 
প্রস্তর যুগের ষে এক বিশাল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে 
অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । (আমার লিখিত “বাঙলা! কি সভ্যতার 
জন্মভূমি? আনন্দবাজার পত্রিকা, বাধষিক সংখ্যা ১৯৭৯ দেখুন ) 
একান্তিকভাবে উৎখনন কার্য চালালে বাউল! দেশেও যে প্রাকৃ-হরপ্পীয় 
ও হ্রগ্লীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
০্ই। তবে বাঙলা নদীবহুল দেশ । বাঙলার ন্দীসমূহের চঞ্চলতা 
যে প্রাচীনকালের নদীর ধারে অবস্থিত অনেক নগরীকে বিলুপ্ত করেছে, 
সেটা বলা বাহুল্য মাত্র। মাত্র ২৫০ বৎসরের পুরানো মুশিদাবদের 
মতিঝিল প্রভৃতি সৌধসমূহ আজ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে । 
বাঙলার সংস্কৃতির প্রাচীনতা ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আমি ইতিপুৰে 
“বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস" ( জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২) গ্রন্থে 
আলোচনা করেছি। 


চার 


মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্লা প্রভৃতির লোকের! যে মাত্র নাগরিক সভাতার 
ধারক ছিল, তা নয়। তাদের মধ্যে শিক্ষারও যুথেষ্ট প্রচলন ছিল। 
সেটা তাদের সীলমোহর সমূহের ওপর লিপিমালা থেকে বুঝতে পারা 
যায়। যদিও সে লিপির এখনও সন্তোষজনকভাবে পাঠোদ্ধার হয়নি, 
তবুও এট প্রায় সর্ববাদিসম্মতক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে এই লিপি 
থেকেই পরবর্তী কালের ব্রাঙ্গী লিপিমালার উদ্ভব হয়েছিল। একথা 
আমি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাট1 রিভিউ' পত্রিকায় আমার লিখিত 
এক নিবন্ধে (90710£ 02817001019 £% ) বলেছিলাম। 

আগেই বল হয়েছে যে নরম পাথরের তৈরি এইসকল সীলমোহর- 
গুলিতে একট! জন্তর প্রতিকৃতি ও তার উপর দিকে এক ছত্র লিপি 
থাকত। মনে হয় লিপিগুলি হচ্ছে ব্ক্তিবিশেষের নামঃ আর অন্তর 
চেহারাগুলি 'টোটেম' বা 'গোষ্ঠী' বা “সংঘ বাচক'। সেগুলি দিয়ে মনে 
হয় মাটির উপর ছাপ দিয়ে লেবেল” তৈরি করে, লেবেলগুলি পণ্যপূর্ণ 
ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত | যেহেতু সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে 
লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা থেকে আরও অনুমান কর| যেতে পারে 
যে কাজকারবারের লেনদেন লিখে রাখা হত। এই লিখন-পদ্ধতি 
যে মাত্র সীলমোহরের ওপরই দেখ যায় তা নয়। তামার পাতের ওপরও 
কয়েকটি খোদিত। মনে হয় সেগুলি জ্যেতিষিক যন্ত্র হিসাবে বা 
তাবিজ রূপে ব্যবহৃত হত । সম্প্রতি রুশ দেশীয় পণ্ডিতের! সীলমোহরের 
ওপর উৎকীর্ণ চিহ্ুগুলির যে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা করেছেন,তা আমার 
ওই অনুমানকে সমর্থন করে। 


পাঁচ 


সিশ্কুলিপির পাঠোদ্ধারে প্রথম চেষ্ট! করেন ১৯২৩ গ্রীষ্টাৰে ম্বরূপ বিধু। 
তিনি ১৯টি চিহ্কের ধ্বনিমূল্য নির্ণয় করে, তিনটি সীলমোহরের 
পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. ওয়াডেল 
'ইপ্ডো-নুমেরিয়ান সীলদ্‌ ডিসাইফারডত নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে হরগ্লা সীলের লিখন প্রাচীন সুমেরীয় 
লিখন-রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণনাথ, 
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বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোদাইটির পত্রিকায় হরগ্লা ও 
মহেঞ্জোদারোর সীলসমূহের এক নৃতন পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন । এই 
নিবন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচীন স্ুমেরীয় ও প্রাকবৈদিক আরা 
অভিন্ন । তারপর স্যার জন মারশালের “মহেঞ্জোদারো" নামক গ্রন্থের 
এক অধ্যায়ে সি. জে. গাড মন্তব্য প্রকাশ করেন যে সিন্ধু সভ্যতার 
সীলমোহরসমূহের (১) লিখন ডান দিক থেকে বাম দিকে পঠনীয়, (২) 
লেখা সিল্যাব.ল্ঘটিত, (৩) লেখা! নামবাচক ও (৪) নামঞগ্লি প্রাচীন 
ইন্ডো-আরিয়ান ভাষায় লিখিত | ওই বইয়ের অন্য এক অধ্যায়ে এস. 
ল্যাংগভন মত প্রকাশ করেন যে সিম্ধুলিপি পরবর্তা কালের ব্রাহ্গী 
লিপিরহই জনক । ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. গাড তার 'সীলস্্‌ অফ 
এনসিয়েন্ট ষ্টাইল ফাঁউণ্ড আযাট উর নামক নিবন্ধে দেখান যে প্রাচীন 
ইরাকের (স্থমেরের ) উর নগরে প্রাপ্ত ১০টি সীল সিন্ধু উপত্যকায় 
প্রাপ্ত সীলসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করছে । ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমি 
নানা পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসী পণ্ডিত ম'সিয়ে গুলাউমের এক গুরুত্বপূর্ণ 
আবিষ্কারের প্রতি ভারতীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ওই 
আবিষ্কার অনুযায়ী মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত ীলের ওপর লিখিত ৩০০ 
চিহ্কের সহিত ইন্টার ছীপে প্রাপ্ত লিপির ১৮০ টির অন্তত সাদৃশ্য 
আছে। (চিত্র দেখুন) ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্বে কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত 
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তার “প্রিহিষ্টরিক সিভিলিজেশন অফ. দি ইগ্ডাস ভ্যালী” নিবন্ধে মত 
প্রকাশ করেন যে, যদিও সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের 
লিপির সহিত প্রাচীন স্থমের বা মিশরের লিপির সাদৃশ্য আছে, তা 
হলেও এর উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হয়েছিল, এবং ত্রাহ্মী লিপির সহিত এর 
সম্পর্ক আপতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় হাণ্টার অকস্ফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে “দি ক্ত্রিপট, অফ. মহেঞ্জোদারো আযাণ্ড হরগ্া আযাণ্ড ইটস্‌ 
কানেকশন উইথ আদার ক্ক্িপটস্* নামে এক থিসিস্‌ পেশ করে পি- 
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এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি তার, থিসিস্‌-এ নিম্নলিখিত 
মতবাদ প্রকাশ করেন__(ক) সিম্ধু-সভ্যতার ধারকরা অনার্য, (খ) সিন্ধু 
লিপি হতেই ব্রাঙ্মী লিপির উদ্ভব, (গ) সিদ্ধুলিপি ধ্বনিমূলক, (ঘ) 
সিদ্ধুলিপির উদ্ভব ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বান্ধের পূর্বেই হয়েছিল, এবং (ও) 
মিশরীয় লিপি থেকে কিছু অনুকরণ করাও হতে পারে বা ক্রীটদেশীয় 
লিপির সঙ্গেও এর কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারে, আর (চ) লিখন- 
রাতি দক্ষিণ থেকে বাম দিকে ছিল। ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রন্দ্র 
কাব্যতীর্থ এক মতবাদ প্রকাশ করেন যে সীলগুলি বাণিজ্য সম্পকে 
“কারেন্সি নোট? হিসাবে ব্যবহৃত হত। _ ১৯৩৭ স্রীষ্টাব্দে আলান এস. 
সি. রস মত প্রকাশ করেন যে সিন্ধুসভ্যতার লোকেদের ভাষা 
ইন্দোনেশিয়ান ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এন. এম. বিলিমরিয়া সিন্ধু- 
সভ্যতার ধারকদের খগবেদে বণিত পণিদের সঙ্গে সনাক্ত করেন। 
এর পর অধ্যাপক হ্জনী সিম্ধুলিপি হিটাইট লিপি বলে মত প্রকাশ 
করেন। ম্বামী শংকরানন্দ তান্ত্রিক অভিধানের সাহায্যে সিন্কুলিপির 
পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকে যথা, এস. কে. 
রায়, ফাদার হেরাস, আর. সি. হাজরা, এস. কে. রাও ও অধ্যাপক 
বঙ্কবিহারা চক্রবর্তাও সিন্ধুলিপির প্রাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। 


সিদ্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের এই দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা থেকে পরিক্ষার 
বুঝতে পারা যায় যে, আমরা এ বিষয়ে যে তিমিরে ছিলাম. সেই 
তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। বপ্তুতঃ সিম্ধুলিপির পাঠোদ্ধার আজ পর্যস্ত 
অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে । তবে সম্প্রতি অধ্যাপক বহ্ছবিহারা চক্রবর্তী 
যে চেষ্টা করেছেন ত। বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । তিনি ৫১১টি 
সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করেছেন। ( মোট সালমোহরের সংখ্যা প্রায়, 
২৫০০ । তার পূর্বে আর কেউই এতগুলি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করতে 
সক্ষম হননি । অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তীর দৃঢ় প্রত্যয় যে (ক) 
সিন্ধুলিপি বৈদিক আর্ধদের লিপি. (খ) লিপির অর্থ ব্যক্তিবাচক নাম, 
(গ) লিপি দক্ষিণ থেকে বাম দিকে পড়তে হবে, এবং (ঘ) সিম্ধুলিপি 
থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত ওর এসব 
সিদ্ধান্ত পগ্ডিতমহলের সর্ববাদীসম্মত স্বীকৃতি পায়নি । 

তিরিশের দশকের গোড়াতেই “আমি বলেছিলাম ( ভবন কর্তৃক 
প্রকাশিত 'হিষ্বি আযাগড কালচার অফ. দি ইগডয়ান পিপল, প্রথম খণ্ড 


৭৯ 
৫৪৪ পৃষ্ঠা ও পশেলের 'আ্যানসিয়েন্ট সিটিজ অফ দি ইগাস” পৃষ্ঠা ৪১৫ 
দেখুন ) ঘষে সিম্ধুলিপি থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছে। পরিণত 
অবস্থায় ব্রা্মীলিপি ব্যবহৃত হয় সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহে । 
সম্রাট অশোকের সময়কাল হচ্ছে ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাবী। সুতরাং 
সিন্ধুলিপি হতে যদি ব্রাঙ্মীলিপির উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তার একটা 
বিবর্তন তে। নিশ্চয়ই হয়েছিল । এই বিবর্তন এই প্রদশিত চিত্রে দেখতে 
পাওয়া যাবে । 
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টীক।-_(১) আশোক অন্ুশাসনের ব্রাহ্মী লিপি, গ্রষ্টপূর্ব তৃতীয় 

শতাব্দী। (২) পিপরহা লিপি, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী । (৩) মেগালিখিক 
বা সমাধিলিপি শ্রীস্টপূর্ব ৭০০-৫০০ | (৪) দৈমাবাদ লিপি ১৩০০-১০০০ 
্ীস্টপূর্বাব্ধ। (৫) রঙপুর লিপি ১৬০০-১৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৬) চণ্ডীগ্ত . 
লিপি ১৯০০-১৭০০ স্রীস্টপূাব্ব । (৭) রাখি শাহপুর লিপি ১৯০০-১৬০০ 
্ীস্টপূর্বাব্ব | (৮) লোথাল “বি' ১৯০০-১৬০০ খ্রীস্টপূর্বার্ব । (৯) ৰোজডি 
লিপি ১৯৭০ খ্রীস্টপূর্বাব্ষ। (১০) মহেঞ্জোদারো লিপি ১৯০০ গ্রীস্ট- 
পূর্বাব্ধ। (১১) লোথাল “এ ২০০০-১৯০০ ্রীস্টপূর্বা্ৰ | 
অনেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে সিম্ধু লিপি মূলগতভাবে 
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দ্রাবিড় লিপি। রুশ দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই লিপির কমপিউটার 
যন্ত্রসাহায্যে বিষ্লেষণ (০0108157200 ) হবার পর থেকেই, এই 
মতবাদ প্রতিষ্ঠী লাভের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে দিল্লী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিত ড. এ. চন্দ্রশেখর বলেন_-( ১) 
সিন্ধুলিপি ঘদ্দি দ্রাবিড় লিপি হয়, তা হলে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিগণ 
কতৃকি অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে তার কি গতি হল? (২) পণ্ডিচেরীর 
আরিকমেড় উত্খননের ফলে, আমরা ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের 
সমসাময়িক একটি বন্দর-নগর আবিষ্কার করেছি। এখানে একটি 
মুংপাত্রের উপর লিপি পাওয়া গিয়েছে । লিপিটি ব্রাঙ্গী অক্ষরের । 
তামিলনাড়ুর অন্ত জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিসমূহও ত্রাহ্মী লিপি। 
(৩) এ থেকে প্রমাণ হয় যে দ্রাবিড় ভাষাভাবী জাতিসমুহের মধ্যে 
লিখন-প্রণালী প্রবত্তিত হয় তখন, যখন তারা উত্তর.ভারতের সংস্পর্শে 
এসেছিল। তার পূর্বে তাদের কোন লিখন-প্রণালী ছিল না। কিন্ত 
এ সকল যুক্তি সহজেই খগ্ুনীয়। কেননা, আর্ধদের মধ্যে লিখন 
প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মীলিপি তাদের দ্বারাই উন্তাবিত হয়েছিল, 
এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই । বরং বেদাদি শাস্ত্রসমূহ অনার্যযোনি- 
সম্ভূত ব্যাসদেব কর্তৃক সংকলন ও অনার্য দেবতা গণেশ ( পরে ত্রষ্টব্য ) 
করৃকি মহাভারতের শ্রুতিলিখন-- এই ট্র্যাডিশন প্রমাণ করে যে লিখন 
প্রণালী আর্ধর! অনার্ধদের কাছ থেকে নিয়েছিল। 


ছয় 


মিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির ওপর খোদিত লিপির 
পাঠোদ্ধারের কাজ এখনও চলছে। সিঙ্কুলিপিতে আনুমানিক ৩০৯ 
চিহ্ন আছে । তার মধ্যে ২৫০টি মৌল চিহ্ু। বাকীগুলি আনুষঙ্গিক 
চিহ্ন মাত্র এবং সেগুলি মৌলচিহ্ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলি সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে ষে এগুলি হয় স্বরবর্ণ, আর তা নয়তো বর্ণনাকার চিন্ক বা 
যতি চিহ্ন । তবে এসব, অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানা 
মূল্যবান সহায়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইখান! হচ্ছে ইরাবথম 
মহাদেবন (1:2%201910. 7191720৩421") সংকলিত সিন্ধুলিপির ন্‌চী 
(002০0108706 )| অবশ্য, এর আগে ফিনল্যাণ্ডের ড. আসকো 
পারপোলা-ও (701 490 78020918 ) একখানা ্ুচীগ্রন্থ প্রকাশ 


৮১ 


করেছিলেন । কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে মহাদেবন-এর “্চী'্টাই 
শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে । এ ছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিনগ্রাড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ভ. নিকিটা গুরোব (110 
081০৮ ) কমপুাটার যন্ত্রের সাহায্যে সিন্ধুলিপির সমস্ত চিহচগুলির 
বীদ্নামূলক সংঘটন ( 60905 ৫1501000101) ) বিশ্লেষণ করেছেন । 
সাম্প্রতিককালে এই সকল অনুশীলনের ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার 
পণ্ডিতমহল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে সিন্ধু সভ্যতার 
কেন্্রসমূহে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ওপর যে 
লিপি খোদিত আছে, তা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। আগেই 
বলেছি, বস্তৃতঃ “ভাষা'র প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্তিতমহলকে বিব্রত করে 
তুলেছে । এ সম্বন্ধে ছুটি মত গড়ে উঠেছে । একটি হচ্ছে লিপিগুলি 
আর্ধ ভাষায় রচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতের পোষক হচ্ছেন এস. 
আর. রাও (5. ঘ. 7২৪০) ও বঙ্কবিহারী চক্রবর্তা প্রমুখ পণ্ডিতগণ। 
আর অন্য মত হচ্ছে, এগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। এ মতের 
পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্বতত্ব বিভাগের অধিকর্তা ড. আর. 
নাগন্বামী, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ড. নিকিট। গুরোব, 
অধ্যাপক ড. জ্ঞরোজোব (7:0091920% ), ও ফিনল্যাণ্ডের পণ্ডিত 
ড. আস্কে৷ পারপোলা। রুশ পগ্ডিতগণ তাদের অনুশীলনের ফলে 
যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে (১) লিপিগুলি দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত, (২) লিপিগুলি ধর্মমূলক (1127088000), 
(৩) কিছু লিপি জ্যোতিষিক, (8) লিপিগুলিতে গুণবাচক শব্দগুলি 
বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, (৫) পরিবর্তনশীল (%2718016 ) 
চিহ্ৃগুলি যুগ্মূল্যবিশিষ্ট যথা, ক, খ, গ, যদি পরিবর্তনশীল চিহৃ হয় 
এবং এর পর ধদ্দি মীন (মংস্ত ) চিহ্ন থাকে, তা৷ হলে বুঝতে হবে যে 
এর মানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল চিহ্ন + মীন। এর হৃ-একটা 
উদাহরণ দিয়ে তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন ক্ষেত্রে এরূপ যুগ্ন 
চিহ্বের অর্থ হচ্ছে কৃত্তিক1 নক্ষত্র, আবার কোন ক্ষেত্রে মৃগশীর্য নক্ষত্র । 
(৬) লিপিগুলিতে বহুবচনের পরিবর্তে বিশেষের সঙ্গে সংখ্যাবাচক চিহ্ন 
ব্যবহৃত হয়েছে সীলমোহরগুলির ওপর যে সকল প্রাণী বা অন্য 
কোনরূপ প্রতীক চিত্র আছে, তার অর্থও তারা ভারতীয় পুরাণসমুহে 
বিবৃত কাহিনীর সাহায্যে লাভ. করবার চেষ্টা করেছেন। তার৷ মনে 
সিন্ধ--৬ 


৮২ 


করেন যে যম, শিব, স্বন্দ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাগণ প্রাক-বৈদিক দেবতা । 
তারা আরও বলতে চোয়ছেন যে ওপনিষদিক দুগ্েই বৈদিক ও প্রাকৃ- 
বৈদিক সংস্কৃতির একটা সংশ্লেষণ ঘটেছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে 
হিন্দু সংস্কৃতি'। বলা বানছল্য যে ১৯২৮-৩১ খ্বীষ্টাব্ধে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধীনে অনুনীলন করে, স্বাধীনভাবে আমিও ওই একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম । ( “ক্যালকাটা! রিভিউ, ১৯৩১ দেখুন 

সিদ্ধুসভ্যতার ভাষাটা যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা, এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার জন্ত রূশদেশীয় পণ্ডিতগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, 
সেটা সংক্ষেপে এখানে বলা প্রয়োজন । কমপ্যুটার যন্ত্রের সাহায্যে তীরা 
প্রথমে চিহ্ুগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তারপর তারা ওর বেশিষ্টা- 
গুলির সঙ্গে সংস্কৃত, স্ুুমেরীয়, ব্রাহুই, দ্রাবিড়, মুগ্ডা প্রভৃতি ভাষাসমূহের 
বৈশিষ্ট্য তুলনা করেছেন। এর ফলেই তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে বাধ্য হয়েছেন যে ওই ভাষার গঠন ব্যাপারে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
ভাষাসমুহেরই সবচেয়ে বেশি মিল আছে। 


সাত 


বস্তুত; অনেকেই বলেন যে সিন্ধু সভ্যতা! ও আর্ধ সভ্যতা অভিন্ন। 
কিন্তু এটা! যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা ছুই 
সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে । 
এই ছুই সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক্যগুলি আমি নিচে বিবৃত করছি। 

১। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্স-উপাসক ছিল, ও মাতৃকাদেবীর 
আরাধনা করত। আর্ধরা শিশ্ব-উপানক ছিল না। তারা শিশ্ব- 
উপাসকদের ঘ্বণা ও নিন্দা করত। লিঙ্গ উপাসনা ভারতে নবোপলীয় 
যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এর ভুরি তূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মাতৃকাদেবীর পুজার কোন আভাদই আমরা খগবেদে পাই না। 
আধর৷ পুরুষ দেবতাগণের উদ্দেস্তেই স্তোত্র রচনা ও যজ্ঞ করত। তাদের 
যজ্ঞাদিতে ব্যবহ্হত কোন দ্রব্য বা উপকরণ সিন্ধু সজ্মতার কোন কেন্দ্রে 
পাওয়। যায় নি। ূ 

২৭ আর্ধদের কাছে ঘোড়াই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তছিন। সিন্ধু 
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সভাতার কেন্দ্রসমূহে ঘোড়ার কোন কঙ্কালই পাওয়া যায় নি। 
সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্ত ছিল এটা সীল- 
মোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রতিকৃতি খোদন থেকে বুঝতে 
পার! যায়। পশুপতি শিব-আরাধনার প্রমাণ মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া 
গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেরই বাহন। স্মৃতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে 
বলীবর্দের প্রাধান্ত সহজেই অনুমেয় । শিব" শব্দট। যে দ্রাবিড় ভাষার 
শব্দ, তার প্রতি আমি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই পণ্ডিতসমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম । দ্রাবিড় ভাষায় “শিব শব্দের অর্থ 'রুদ্রবর্ণঃ । 
মনে হয়, পরবর্তী কালে বৈদিক সমাজে রুদ্রের আরাধনা! অনার্য 
শিব থেকেই এসেছিল । 

৩। সিন্ধু সভ্যতার বাহকর! নগরবাসী ছিল। আর্ধরা নগর নির্মীণ 
করত না। তারা নগর ধ্বংস করত । সেজন্ত তার তাদের দেবতা 
ইন্দ্রের নাম “পুরন্দর' রেখেছিল । 'নগর' বা "পুর" শব্দট। দ্রাবিড় ভাষার 
শব্দ । দ্রাবিড়রাই নগর নির্মাণ করত | এ থেকে সিদ্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে 
দ্রাবিড়দের প্রাধান্তই লক্ষিত হয়। 

৪। আর্ধরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা 
মৃতকে সমাধিস্থ করত। এট সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সমাধিস্থানের 
অস্তিত্ব থেকে বুঝতে পারা যায়। 

৫| আর্ধদের মধ্যে লিখন প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্ত 
সিদ্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন প্রণালী ন্ুপ্রচলিত ছিল। আধর! 
সাহিত্য কথস্থ করত। 

৬। সিন্ধু সভ্যতা যে আর্ধ সভ্যত। নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 
হচ্ছে মৃপাত্র ৷ কুরু-পাগল দেশ, তার মানে যেখানে আধসভ্যতা বিস্তার 
লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। 
সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়৷ গিয়েছে সেগুলির 
রঙ হচ্ছে 'কালো-লাল' । 

৭ সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা । আর্ষরা প্রথমে 
কৃষিকর্ম জানতেন না । এট শতপথ ব্রাহ্মণের (২।৩।৭-৮) এক উক্তি থেকে 
প্রকাশ পায়। সেখানে বল! হয়েছে__“প্রথমতঃ দেবতারা একটি মানুষকে 
বলিম্বরূপ উৎসর্গ করলেন। তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অস্বদেহে প্রবেশ 
করল। তারপর দেবতার! অশ্থকে উৎসর্গ করলেন? উৎসর্গাকৃত আত্ম 


৮৪ 


অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎদর্গ করা; 
হলে, ওই আত্ম মেষদেহে প্রবিষ্ট হল। মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা 
ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গাকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল। 
দেবতারা পৃথিবী খনন করে গম ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। 
তদবধি সকলে শন্যাদি কর্ণ দ্বার পেয়ে থাকে 1” শতপথ ব্রাক্মণের এই 
বিবরণটা অত্যন্ত অর্থ্োতক। এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত 
আছে, আর্ধদের কৃষ্টির ইতিহাস। এ থেকে বুঝতে পার। যায় যে 
আধরা প্রথমে ভূমিকর্ষণ দ্বার! শম্তাদি উৎপাদন করতে জানতেন না। 
তারা ছিলেন যাযাবর জাতি, এবং সম্ভবত তাদের আদিম বাসস্থান ছিল 
কোন শীতপ্রধান দেশে । সেখানে শরীরকে গরম রাখার জন্য তারা 
মাংসাশী ছিলেন। সেখানে উৎসর্গাকৃত প্রাণীসমূহের মাংস তারা 
ভক্ষণ করতেন। ভারতে আসবার পর অশ্বমেধই তাদের প্রধান যজ্ঞ 
ছিল। অশ্বমেধের ঘোড়ার রান্না-মাংস খাবার জন্য খধিদের রসনায় 
জল গড়াত। (খগবেদ ১।১৬১২১)। শুধু অশ্ব নয়, মহিষ, বৃষ, 
গাভী ও গোবংসও তাদের প্রিয় খাগ্ভ ছিল। (খগবেদ ৬১৭১১ £ 
১০1৮৬।১৩ $ ১০1৮৬।১৪ )। অতিথি এলে তারা গরুর মাংস রানা 
করে খাওয়াতেন। এর জন্য অতিথির এক নাম ছিল 'গোপ্র' । সিঙ্ধ 
সভাতার ধারকরা গো-মাংস খেত না। তা ছাড়া সিন্ধু-সভ্যতার 
লোকেরা মংস্তাভোজী ছিল । আর্ধরা মৎস্যভক্ষণ করত না । 

৮। সিম্ধুসভ্যতার লোকের! হাতির সঙ্গে বেশ ন্ুপরিচিত ছিল। 
আধদের কাছে হাতি এক নুতন জীব-বিশেষ ছিল। সেজন্ত তারা 
হাতিকে “হস্তবিশিষ্ট মগ বলে বর্ণন! করত। 

৯। হরগ্লা সভ্যতার লোকের! কুকুট, মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহের 
মাংস ভক্ষণ করত। কিন্তু আরা তা করত না। বর্তমানকালে 
ভারতের আদিম অধিবাসীদের পুজা-আত্রাদিতে কুকুট উৎসর্গ করা 
একট। অবশ্য করণীয় অঙ্গ । 

১০। সিন্ধু সভ্যতার বাহকর! যে আধ নয়, তার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ হচ্ছে, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আর্ধভাষাভাষী নডিক নর- 
গোষ্ঠীর কঙ্কালের অভাব । যে সকল নরগোর্ঠীর কঙ্কাল সিদ্ধুসভ্যতার 
কেন্দ্রসমূহ থেকে পাওয়া গিয়েছে, ভার হচ্ছে, (১) মেডিটেরেনিয়ান, 
(২) প্রোটো-অন্টালয়েড, (৩) মংগোলয়েড ও (8) আলপিয়ান । 


৮৫ 


এসব কঙ্কাল পাওয়। গিয়েছে--লোথাল, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গন 
ও রূপারে | 

স্থতরাং সিন্ধু সভ্যতা যে আর্ধ সভ্যতা নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা এক উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার ধারক 
ছিল। অপরপক্ষে আর্ধরা ছিল এক বর্বর জাতি। বস্তুত আধরা যে 
এক বর্বর জাতি ছিল, গত সত্তর বছরের প্ররত্বতাত্বিক আবিষ্কার ও 
বৈদিক অনুশীলনের ফলে তা! জানা গিয়েছে | এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য 
প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ ভি. গর্ডন. চাইল্ড, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তার স্ুপ্রসিদ্ধ “দি আরিয়েনস্‌ গ্রন্থে । তিনি বলেছিলেন যে আধদের 
বর্রতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের কার্ষকলাপে। জগতের 
যেখানেই গিয়ে তার। বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখান- 
কার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইল্ড-এর এই মন্তব্য 
পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগাষ সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে 
পণ্ডিত-সমাজ এটা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন । এখন আধদের 
সম্বন্ধে বখনই কিছু লেখ! হয়, তখনই তাদের ববর জাতি ধলে অভিহিত 
কর! হয় । সবত্রই তার! উন্নতমানের প্রাগার্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে 
নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । বর্তমান শতাব্দীর 
দুইয়ের দশকের শেষ দিকে বর্তমান লেখকই প্রথম প্রমাণ করেন ষে, 
মাত্র এক জায়গাতেই আধদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল । সেটা হচ্ছে 
ভারতবর্ষে । ভারতবধে এসে তারা যে উন্নতমানের সভ্যতার সম্মুখীন 
হয়েছিল, এবং যাদের বাহুকদের বিরুদ্ধে তারা অবিরাম সংগ্রাম 
চালিয়েছিল, শেষ পরস্ত তাদের কাছেই তাদের মাথা অবনত করতে 
হয়েছিল । কেননা, সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই আমরা নিহিত দেখি পরবর্তী 
কালের উন্নত হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদানসমূহ | 


সিদ্ধুসন্ভ/তা ও বৈদ্দিক বৈরিতা! 


ভারতে আর্ধরা ছিল আগন্তক জাতি । তারা কবে এবং কোথা থেকে 
ভারতে এসেছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে । তবে এই তথ্য বের 
করবার একটা ্ৃত্র আছে। এটী সর্ধবাদিসম্মত যে আর্ধরাই প্রথম 
ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং ঘোড়ায়-টান৷ হালক ধরনের জঙ্গিরথ 
তৈরি করেছিল । প্রত্ুতাত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে ষে 
প্লাইষ্টোসীন যুগের শেষভাগে ঘোড়া বন্ত অবস্থায় রুশ দেশের দক্ষিণ 
অঞ্চলে ও ইউক্রেনিয়ার শুফ ও তৃণাবৃত প্রাস্তরে বিচরণ করত। 
সেখান থেকে ঘোড়া পূর্বদিকে কাজাখিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার 
লাভ করে। ম্ুতরাং আরা যখন ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, 
তখন এই অঞ্চলেই কোন স্থানে তাদের আদিম নিবাস ছিল । 

মনে হয় আর্ধগণ কর্তৃক ঘোড়াকে বশীভূত করার ঘটনাটা ২০০০ 
্রীষ্পৃবাব্দে ঘটেছিল । কেননা, এরূপ ঘোড়ায়-টানা রথের কথা আমরা 
১৮০০ খ্রীষ্ট-পুরাব্দে উত্তর সীরিয়ার খবুর অঞ্চলে সামসি আদাদের চাগর 
বাজার ফলকে উল্লেখিত দেখি । আর্ধজাতির এই সময়ের আরও অনেক 
লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে ম্মার্যরা ইরানীয় অঞ্চলে নিজেদের 
বিস্তার করেছিল। শ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে ব্যাবিলনের 
কাশাইট বংশীয় শাসকরা ইন্দো-ইওরোপীয় ( আর্ধ) নাম ধারণ করত। 
পরবতী শতাব্দীর মি্তানির শাসকরাও তাই । আনুমানিক ১৩৮০ 
্রীষ্টপুধান্ে হিটটা রাজা স্ুবিলুলিউমার সঙ্গে মিতানির রাজা 
মতিওয়াজার এক সন্ধি হয়েছিল। ওই সম্ধথিপত্রে খগবেদে 
উল্লেখিত মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের নামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে বোগাজকুই থেকে যে সমস্ত 
লিপি-ফলক পাওয়া গিয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে মিতানিবাসী জনৈক 
কিককুলী কর্তৃক রচিত “অশ্ববিষ্ঠা” সম্বন্ধে একখান নিবন্ধ । 


ছুই 


আগেই আধদের বিষয়ে কয়েকটা কথ! বলে নিতে চাই। আমাদের 
স্মরণ রাখতে হবে যে “আর, শব্দটি মোটেই জাঁতিবাঁচক (59191) শব্দ 
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নয়। এটা ভীষাবাচক শব্দ । যে সকল জাতি বা নরগোর্ঠী এই ভাষায় 
কথা বলত, তাদেরই আমরা আর্য বলি। নৃতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে 
জানা গিয়েছে যে ছুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্ধ ভাষায় কথা বলত। তাদের 
মধ্যে এক গোষ্ঠী ছিল “নিক” ও অপর গোষ্ঠী 'আলগীয়'। এই ছুই 
গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্টযমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকার । 
নডিকরা ছিল দীর্ঘকপাল জাতি, আর আলগীয়রা হৃত্বকপাল জাতি। 
নভিকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার! বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা 
বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারা । 
এর! উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের 
উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের 
বিস্তার করেছিল বিদেহ ও মিথিল! পর্যস্ত। আলগীয়দের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির 
পিছনের অংশ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা! ও দৈহিক ওজন নডিকদের 
চেয়ে কম। 

ভাষাতত্ব ও প্রত্বতত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন যে, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুফ তৃণা- 
চ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্ধজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে 
ন্ডিক ও আলগীয় এই উভয় গোষ্ঠীর লোকই বাস করত। নবোপলীয় 
যুগের উত্তরকালে আলগীয়রা কৃষি-পরায়ণ হয়, আর নডিকরা পশুপালনে 
রত থাকে। এর ফলে উপান্ত “দেবতা সগ্থন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও 
বিবাদের সৃষ্টি হয়। নণ্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের উপাসক ছিল, 
এবং উপাস্যদের 'দেব বলে অভিহিত করত। আর আলগীয়র কৃষির 
সাফল্যের জন্য স্জনশক্কির্প দেবতাসমূহের পুজা করত। তাদের তারা 
“অনুর নামে অভিহিত করত । মনে হয় আলগীয়রাই প্রথম নিজেদের 
এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদয় 
বেষ্টিত নুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যস্ত নিজেদের 
আধিপত্য বিস্তার করে। তাদেরই একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচি 
স্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশ সিন্ধু 
কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কল্নাদ ও তামিলনাড়ু, প্রদেশে 
পৌঁছায় এবং আর-একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে । 
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আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল । আর অপরপক্ষে 
নডিকরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে দু'দলে ব্যক্ত হয়ে, একদল 
পশ্চিমে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপর দল ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে। 
এরাই রচনা! করেছিল খগবেদ। খগবেদ থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, তারা অবিরাম সংগ্রাম করেছিল দুর্গ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগর- 
সমূহের অনার্ধ অধিবাসিগণের সঙ্গে । এই অনার্য অধিবাসীগণই সি্ধু- 
সভ্যতার বাহক । 


তিন 


গোড়াতেই মনে রাখতে হবে যে খগবেদে কোন বিশেষ সময়ের 
সামাজিক বা নৃতাত্বিক চিত্র নেই। ন্যুনপক্ষে খগ.বেদের সাতটা কাল- 
স্তর আছে। স্থৃতরাং বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, 
ধ্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের চিত্র এতে পাওয়া যায়। এমন কি আর্ধরা 
এদেশে আসবার আগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সন্ধানও এতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্টা কোন্‌ যুগের সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ 
অনুশীলন হয়নি । 

আগেই বলেছি যে সিম্ধু-সভ্যতা ও আর্ধ-সভ্যত৷ সম্পুর্ণ পৃথক ও 
ভিন্ন। সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক সভ্যতা । স্ুুসভ্য ও সমৃদ্ধশালী 
সভ্যতার যে-সকল লক্ষণ, তার সবই বর্তমান ছিল সিম্ধুসভ্যতার 
নগরসমূহে। অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক। 
আর্ধরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্কুসভ্যতার বাহকর৷ ছিল বণিকের 
জাত। এই বণিকদের এরশ্বর্ধ ও ধনদৌলত আর্ধদের মনে ঈর্ধার 
সঞ্চার. করেছিল। সেজন্য আর্য গ্রামবাসীর! সিম্ধু-সভ্যতার নগর- 
সমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল । নগরসমূহকে ধ্বংস করে বিজয় 
গৌরবের উন্মত্ততায়, তারা৷ তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল 
“পুরন্দর' । আগেই বলেছি যে, আর্ধরা ছিল বর্বর জাতি । বর্ধব 
মানসিকতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে ? 

খগ.বেদের পুরোহিতর! খুব আড়ম্বর-বহুল 'জ্জীয় ক্রিয়াকাণ্ডের স্্ট 
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করেছিল, এবং রাজারাজড়ারা সেসকল যজ্জীয় ক্রিয়াকাণ্ড করা 
মহাগৌরবের বিষয় বলে মনে করত। তখন পুরোহিতরা তাদের 
দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করাত। 

আধরা অশ্ব-বাহনে এদেশে এসেছিল ॥ এদেশে অর্থ ছিল না। 
তার প্রমাণ, সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোথাও অশ্বের কঙ্কাল 
পাওয়া যায়নি । সিম্ধু-সভ্যতার বাহকদের ছিল বলীবর্দ। ন্ুৃতরাং 
আর্ধদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলীবর্দের মন্থরতাই তাদের কাল হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 

মনে হয় আধরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে 
স্ত্রীলোক ছিল খুব কম। যোদ্ধার দলের তাই হওয়াই স্বাভাবিক । 
সেটা খগবেদখান! পড়লে বুঝতে পারা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে খণ্থেদের 
উৎপত্তি হলেও, সমগ্র খগবেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে 
দেবতাদের কাছে, তাদের একই বৈষয়িক প্রার্থনা খগবেদের প্রায় 
১০,০০০ মন্ত্রের মধ্যে হাজার মন্ত্রতে শুধু একটা কথাই বলা হয়েছে 
_-“দাও আমাদের শক্রর ধন, দাও আমাদের শক্রর সম্পদ, দাও 
আমাদের শক্রর গাভী, দাও আমাদের শক্রর নারী” ইত্যাদি । সবত্রই 
বল হয়েছে--“আমার শক্রকে ধংস কর, তাদের সকল ধন আমাদের 
দাও, অন্ত কাউকে দিও না। কেবলমাত্র আমার মঙ্গল কর।” প্রথম 
মগুলের পীঁচ-এর স্থৃক্তে বলা হয়েছে-_শিক্ররা ধার রথযুক্ত অশ্বদ্ধয়ের 
সম্মুখীন হতে পারে না, তিনি ইন্দ্র। আমাদের ধন প্রদান করুন, স্ত্ 
প্রদান করুন, অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন|” (১৫।৩)। 
তার মানে এই তিনটা জিনিষের আর্যদের অভাব ছিল-_-ধন, স্ত্রী ও অন্ন। 
আবার আটের স্মৃক্তে বলা হয়েছে--হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষণার্থে 
সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শক্রবিজয়ী, প্রভূত ধন দাও । (১/৮.১)। 
যে ধন দ্বার! নিরস্তর মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আমরা শক্রকে নিবারণ করব, 
অথবা তোমার দ্বার! রক্ষিত হয়ে অশ্ব দ্বারা শত্রকে নিবারণ করব, হে 
ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধে 
স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব |” ( ১/৮২-৩)। ছয়ের মগ্ডলে (৬২৭1৫) 
উল্লেখিত হয়েছে, শুর্জয় নামক আর্ধগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিষুপীয়ার 
(হরগ্ার 1) পুর্বভাগে অবস্থিত বরশিখবংশীয় যজ্ঞপাত্রধবংসকারী 
ববচিবংগণকে নিধন করেছিল । আটের নগুলে ( ৮/৯৬।১৩ ) উল্লোখিত 
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হয়েছে যে অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামক জনৈক অনুর অধিপতি দশ 
সহত্র সৈম্ত নিয়ে আর্ধদের আক্রমণ করতে উদ্ঠত "হলে আর্ধরা তাদের 
পরাভূত করবার অন্ত ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেছিল। দশের মণগ্ডলে 
( ১০।২২।৮) ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে-__“আমাদের চতুর্দিকে 
দন্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না। তার! কিছু মানে না, 
তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মানুষের গণ্য নয়। তাদের নিধন কর”। 
ইন্দ্র, পিপ্রু নামক নগর ধ্বংস করেছিল ( ১/৫১।৫ ), ও শুষ শম্বর ও 
অবু্দ নামক অস্থ্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (১1৫১৬; ১1১১৭) 
ইন্দ্র বৈলস্থানকের ( বেলুচিস্তানের ?) অস্তর্গত মহাবৈলস্থনগর ধ্বংস 
করেছিল ( ১/১৩১।৩); এ ছাড়া ইন্দ্র সরস্বতী নদীর তীরস্থ নৈতন্ধব 
ও ব্যান নামক নগরদ্ধয় ও নারমনি নামক অপর এক নগরও ধ্বংস 
করেছিল , ইন্দ্র দৌ নামক অস্থুরকে বধ করেছিল; এ ছাড়া, ইন্দ্র 
দ্য ও অনার্ধ শিম্যুদের (১০1১০০।১৮ ) প্রহার করেছিল ও দস্থ্যদের 
নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল (১।১০৩।৩)। ইন্দ্র হব্যদাত৷ দিবোদাসকে 
শন্বরের পাষাণ-নিমিত শতসংখ্যক পুরী প্রদান করেছিল ( 81৩০।২০ )। 
বস্ততঃ প্রথম মণ্ডলের ১১২৯ হতে ১১৩৩ স্থৃক্তে আধদের সঙ্গে 
অনাধদের যুদ্ধ ও বৈরিতার অনেক উল্লেখ আছে। মনে হয়, সি্ধু- 
সভ্যতার বাহকগণের নগরসমূহ ধংস করে আধর! তাদের শস্যাগার 
লুষ্ঠন করেছিল, কেননা আটের মণ্ডলে (৮।৯৭1১) বলা হয়েছে যে 
ইন্দ্র অন্থুরগণকে পরাভূত করে তাদের নিকট হতে অনেক ভোক্তব্য 
দ্রব্য আহরণ করেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে আটের মগুলের 
( ৮৯৭২) প্রার্থনা-_“ইন্দ্র, অস্ুরগণকে অশ্ব দিও না ।” এর দ্বারা 
সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে অশ্থের অন্তুপস্থিতিই ইজিত করে। খথেদে 
অসুর জাতির বু অধিপতির নাম আছে । তাদের অন্যতম হচ্ছে শম্বর, 
শুষ্, অবু'দ, কৃষ্ণ, এতশ, দশব্রজ, নবব্যস্ত ও বৃহথ ( ১০।৪৯।৬ )। 

কিন্তু আর্ধদের এই গোড়ার দিকের বৈরিতা আর পরবর্তীকালে 
স্থায়ী হয়নি। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন, 
ততই তাঁরা এ দেশের লোকের সংস্পর্শে এলেন। তারা এদেশের 
নারীকে বিয়ে করলেন। যখন অনার্ধ রমণী গৃহিনী হলেন, তখন 
ধর্মকর্মের ওপর তার প্রতিঘাত পড়ল। . ক্রমশঃ বৈদিক যজ্ঞাদি ও 
বৈদিক দেবতাগণ পশ্চাতে অপসারিত হুল। আর্য ও অনাধের 


৪১ 


সংগ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামগুলীর স্থা্ি হল, এবং তথাকথিত আর্ধ 
্রাহ্মণগণই এই সকল নূতন দেবতার পত্তন করলেন। 


চার 


ইন্দ্রের কাছে আর্যদের পুনঃপুনঃ স্ত্রীধন পাবার প্রার্থনা থেকে বুঝতে 
পারা যায় যে আর্ধরা যে বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে এদেশে আসতে বাধ্য 
হয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক স্ত্রীলোক 
সঙ্গে নিয়ে 'আসা । সেজন্তই এদেশের নারীদের ওপর তাদের অত্যন্ত 
লোভ ছিল, এবং তাদের পাবার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃপুনঃ 
প্রার্থনা রত । এখানে একটা কথ৷ বলা প্রাসঙ্গিক হনে । পততী” অর্থে 
বধূ" শব্দের প্রয়োগ | ধু" শবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন 
করে আনা হয়েছে ( বহ.+উর্ম)। তার মানে যাকে কেড়ে আন 
হয়েছে । নৃতত্বের ভাষায় যাকে ম্যারেজ বাই ক্যাপডার বল! হয়। 
আরও একট! জিনিষ বরাবর আমার কৌতুহল জাগিয়েছে। স্বামীকে 
“আধপুত্র' বলে সম্বোধন করা হত কেন? কোনও ইংরেজ বা জার্মান, 
মহিলা তো কখনও স্বামীকে ওহে ইংরেজপুত্র' বা “ওহে জার্মানপুত্র' 
বলে অভিহিত করে না। কোন বাঙালি মেয়েও তার স্বামীকে 
'ওগো” বাঁডালীর ছেলে বলে সম্বোধন করে না। সেজন্য আমার 
মনে হয়, স্বামীকে “আর্ধপুত্র বলে অভিহিত করবার একট! গৃঢ অর্থ 
আছে। মনে হয় এটা সেযুগের সন্বোধনের প্রতিধ্বনিঃ যেযুগে 
স্বামী আধ হতেন, আর স্ত্রী অনার্য হত এবং স্ত্রী গৌরবার্থে স্বামীকে 
“আর্ধপুত্র বলে সম্বোধন করত । 

আর্য ও অনার্ধ সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল সেখানে, যাকে আগে 
আমর! 'কুরু-পাঞ্চাল' দেশ বলতাম বা গঙ্গা যমুনা নদীছয়ের অন্তব্তী 
অঞ্চলে। সেখানে আর্দের আপোষ করতে হয়েছিল অনার্ধদের ভাষা, 
সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে । এট! বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার 
ভিতর দিয়ে সম্পুর্ণত! লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে ! এই সংশ্লেষণের 
পরে আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পুর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক 
সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পুথক | লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক 
দেবতার স্ততিগান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নৃতন, 


৯২ 


দেবতামগুলীর পত্তন ঘটে । যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পুজা! ও উপাসন!। 
বৈদিক আত্মকেকন্দ্রিক স্ততিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি । এর ওপর 
প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। 

আর্ধ চিন্তাধারার দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, অনার্য দেবতাসমূহ পৌরাণিক 
যুগে সামনে এসে হাজির হয়। আর বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্ভূমিতে 
চলে যায়। বৈদিক ইন্দ্র তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে মাত্র পূর্বদিকের একজন 
দিকপালে পর্যবসিত হয়। নূতন দেবতামগ্ডুলীর মধ্যে আসে ব্রন্গা 
( যাঁর উল্লেখ খগংবেদে নেই ), বিষু, শিব (যাকে আমরা সিন্ধুসভ্যতায় 
পাই ) ছুর্গা, কাতিক, গণেশ; লক্ষ্মী, সরস্বতী ( খগ.বেদে নদী হিসাবে স্তুত 
হত ), শ্রীতলা, ষষ্ঠী, মনসা আরও কত কে। অবতারবাদের স্ষ্টি হয়, 
তাতে বুদ্ধও স্থান পান। অবতারবাদের মধ্যেই আমরা পাই আর্ধ ও 
অনাধ সংশ্লেষের ইতিহাস। বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু 
দেবতামগুলীর মধ্যে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু 
পৌরাণিক যুগে তীরাই হলেন দেবতাগণের শক্তির উৎস। শিবজায়া 
দুর্গা এগিয়ে এলেন “দেবী” হিসাবে দেবতামগ্ুলীতে সবোচ্চ স্থান 
অধিকার করতে । তার আচল ধরে এলেন অনার্য সমাজের সেইসমস্ত 
দেবী, ধারা আগে লুকিয়ে ছিলেন গাছতলায়, ঝোপ-জঙ্গলে ও পর্ত- 
কন্দরে । সেই সব দেবী সমপর্ধায় লাভ করলেন--“দেবী'র সঙ্গে । 
বৈদিক যুগের আর্ধরা যাদের শিশ্পোপাসক বলে দ্বুণার চক্ষে দেখতেন 
ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যস্ত সেই অনাধ 
নৃতাত্বিক গোর্ঠীসমুহেরই জয় হল। 


হিন্মসভ্যতার গঠনে প্রাগ্যার্যদের দান 


১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন প্রত্বতত্ববিভাগের সবাধ্যক্ষ স্তার জন মারশালের 
অনুজ্ঞায় আমি পরবর্তাকালের হিন্দুসভ্যতার গঠনে সিম্ধুসভ্যতার 
অবদান সম্বন্ধে প্রথম অনুশীলন শুরু করি । পরে কলকাতা বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপাটমেণ্টের প্রেসিডেট ডঃ স্বপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণের আন্ুকুল্যে আমি বিশ্ববিদ্ভালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে 
১৯২৯ হতে ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দ পরস্ত এই অনুশীলন চালিয়ে যাই। এ 
সম্বন্ধে আমি বিশ্ববিগ্ালয়ের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলাম, 
তার সারাংশ 'ক্যালকাট। রিভিউ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ও 
ণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি' পত্রিকাদ্য়ে প্রকাশ করি। 
আমার প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেই ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকার 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত “ইগ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেন্স-এ তার 
সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন-__“হিন্দুসভ্যতা যে আধ ও অনার্য 
সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভুত, এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্ুতত্ববিদ্‌ প্রমাণ 
করেছেন, তার হচ্ছেন স্যার জন মারশাল”, রায় বাহাছুর রমাগ্রসাদ 
চন্দ, ডঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ ও শীঅতুলকৃষ্ণ সুর ।”-_আমি নীচে সেই 
প্রতিবেদনের অংশবিশেষ (কোনরূপ পরিবর্তন না করেই) উদ্ধৃত 
করছি । 

১. ॥ মাতৃদেবীর পুজা ॥ সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ! 
সেজন্য মাতৃদেবীই ছিল এই সভ্যতার প্রধান দেবতা। ( মাতৃদেবীর 
সহিত কৃষির সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের “হিন্দূসত্যতার নৃতাত্বিক ভাত 
দ্রঃ)। হরপ্সায় প্রাপ্ত এক সীলের ওপর উৎকীর্ণ এক নারীমুতি যার 
যোনিমুখ থেকে লত৷ গুল্সাদি নির্গত হচ্ছে ত৷ থেকে এটা আমরা বুঝতে 
পারি। পৌরাণিক যুগে মাতৃদেবীর অনপূর্ণা, শাকস্তরী ইত্যাদি 
নাম ও ছূর্গাপূজায় প্রতিমার পার্খে নবপত্রিকা স্থাপনও তাই 
ইঙ্গিত করে। ন্ুমেরের প্রধান দেরতা এ-নাম্না নামের সঙ্গে 
অন্নপূর্ণা নামের সাদৃশ্তও তাই চিত করে। বস্ততঃ স্থমের এবং 
ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য দেখে কোন সন্দেহই 
থাকে না, যে এই উভয়দেশের মাতৃপুজ! একই: সাধারণ. উৎস থেকে 
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উদ্ভুত হয়েছিল। এই সাদৃশ্তগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 
(ক) উভয় দেশেই মাতৃদেবী কুমারী" হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন, 
অথচ তাদের ভর্তা ছিল; (খ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ 
ও তার ভর্তার বাহন বলীর্বদ ; (গ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারী- 
সুলভ গুণ থাকা সন্বেও তিনি পুরুযোচিত কর্ম, যেমন যুদ্ধ, করতে 
পারতেন; (ঘ) স্মেরের লিপিসমূহে তাকে বারম্বার “সৈন্য- 
বাহিনীর নেত্রী” বল! হয়েছে: মার্কগডয়পুরাণের “দেবীমাহাত্বা” বিভাগেও 
বলা হয়েছে যে দেবতারা যখন, অস্ুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, 
তখন তারা মহিযাস্বরকে বধ করবার জন্য ছুর্গার শরণাপন্ন 
হয়েছিলেন : (ও) স্ুমেরের মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাকে "পর্বতের দেবী” বলা হত; ভারতের মাতৃদেবীর 
পার্বতী, হৈমবতী, বিদ্ধাবাসিনি প্রভৃতি নাম তাই স্চিত করে; (9) 
স্থমেরে দেবার নাম ছিল “নানা”; সে নাম হিংলাজে নানাদেবীর নামে 
এখনও বর্তমীন; (ছ) ধারা বলেন যে স্তুমেরীয়দের পরিধেয় বসন 
“কৌনক' তালপাত। দ্রিয়ে তৈরি কর! হত, তার! প্রাচীন ভারতে দেশজ 
লোকদের পাতা ও বন্ধল পরিধান ও পর্ণশধরীর কথা স্মরণ করবেন ; 
(জ) ছু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি ( বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন 
দেওয়া ) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় এটার উদ্ভব হয়েছিল 
এন্দজালিক (1010900 ব1 102509601)8)10 12810) পদ্ধতি থেকে । 
সধবা ও অনুঢা উভয়শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভ করবার 
জনা সামগ্রিকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বল! বাহুল্য, 
ভারতে এট৷ বামাচারী অন্ত্ধর্মের বৈশিষ্ট্য । সব তন্ত্রেই বল! হয়েছে যে 
“মৈথুন” ছাড় 'কুলপুজা? ( তন্ত্র অন্ুধায়া দেবীর পুজা) হয় না। যেমন 
গসংহিতা'য় বলা হয়েছে ; “কুলশক্তিম্‌ বিনা দেবী যো জপেত স 
তু. প্রামর।” আবার “নিরুত্তরতন্ত্র-এ বলা হয়েছেঃ “বিবাহিতা পতি 
ত্যাগে হুষণম্‌ ন কুলাচনে।” তার মানে কূলপুজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক 
যদি তার স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না। (ঝ) 
উভয়দেশেই দেবীপুজার সঙ্ষে নরবলি প্রচলিত ছিল (কালিকাপুরাণ, 
৬৭ অধ্যায় )। (অতুল সুর, 'ক্যালকাটা রিভিউ”, মে ১৯৩১ )। 
মহেঞোদারো, হরগ্পা প্রভৃতি নগরে দেবীপুজার যে ব্যাপক প্রচ্লন 
ছিল, তা মৃদ্ময়ী মাতৃকাদেবীর মৃতিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। পুরুষ- 
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দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত খগ.বেদের দ্েবতামগুলীতে, মাতৃদেবীর কোন 
স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল, তখনই 
প্রাগার্ধ দেবীসমূহের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে । যেমন, বৈদিক যুগের 
অস্তিমে আমর! কালী, করালী প্রভৃতি দেবীর নাম পাই। কিন্ত 
তখনও তারা তাদের মৌলিক স্বরূপ বা স্বতত্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ 
করতে পারেন নি। তারা বৈদিক অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ হিসাবে 
পরিগণিত হয়েছিলেন । কিন্তু আর্ধরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে 
লাগলেন, তাদের ধর্মীয় গৌঁড়ামী ততই হাস পেতে লাগল। তখন 
এইসব অনাধদেবতা বেশ রীতিমত হানা দিয়ে হিন্দৃধর্মমগ্ডলীতে তাদের 
আমন করে নিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা বিদ্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী 
প্রভৃতি দেবীকে হিন্দুদেবীর স্বরূপেই পাই। তারপর প্রাগার্ধ তন্রধর্মও 
্রান্মণ্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করে । 

বর্তমানে হিন্দুধ্মে গ্রাম-দেবীসমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাগার্ যুগেও তাদের অনুরূপ 
আধিপত্য ছিল। বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গ্রাম বা শহরে আমর 
কোন না কোন দেবীর 'থান' বা প্রতীক দেখতে পাই। এসব প্রাগাধ 
দেবীসমূহ এখন ব্রাক্ষণ্যধর্মের প্রভাব বারা মণ্ডিত হয়েছেন। 

য্দিও বৈদিক ধর্মে মাতৃপূজার কোন স্থান ছিল না, তথাপি মাতৃ- 
পুজার উদ্ভব প্রাচ্য ভারতের প্রাগাষ জাতিসমূহের মধ্যে যে হয়েছিল 
তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোন কোন গৃহ্যস্ত্রে আমরা সাধারণ 
লোকগণ কর্তৃক পুঁজিত ছুটো। একটা দেবীর উল্লেখ পাই £ তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখনীয় 'বাসিনী” ধাকে আমর! বিষ্ব্যবাসিনী নামের 
মধ্যে পাই। এরা পুজিত হতেন সন্তান-সন্ততি ও আয়ু লাভের জন্য । 
এরা যে সকলেই প্রাগার্ দেবীমূহেরই উত্তরম্বরূপা, লে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । 

প্রাচীন ভারতের আর এক লোকায়ত দেবী ছিলেন ঘগ্রী”। 
শতপথব্রাহ্ষণ-ঞএ, আমরা তার প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাকে 
প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে, এবং খুব অর্থবহভাবে তার উদ্দেশ্যে 
নৈবেছ্ভ শয্যার মাথার দিকে রাখা হত। বৈদিক যুগের একেবারে 
অস্তিমকালের পূর্ব পর্যস্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তার সম্পর্কের উল্লেখ 
নেই। .'সিরি কালকল্লিজাতক' অন্থুযায়ী “সিরি দেবী” হচ্ছেন চারজন 
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লোকিপালের অন্ঠতম 'ধৃতরাষ্তএর কন্যা। লেখানে “সিরি দেবী'কে 
আমরা বলতে দেখি ; “মানব জাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠা্রী 
দেবী আমি; আমি জ্ঞান, সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবী। মহাভারত 
অনুযায়ী শ্রীদেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন, পরে দেবগণের 
ও ইন্দ্রের সঙ্গে । মনে হয়, এরই মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে তিনি গোড়ায়, 
প্রাগার্যগণ কর্তৃক পুজিত হতেন, এবং পরে ব্রান্মণ্য দেবতামগুলীতে স্থান 
পেয়েছিলেন । . 

পৌরাণিক দেবতামগুলী গঠিত হবার সময় এইসকল লোকায়ত 
দেবীগণ একে একে ব্রাহ্গণ্যধর্মের মধ্যে স্থান পেয়ে শিবজায়া মহাদেবী 
শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে পরিগণিত হলেন । 

২। ॥ আদি-শিব॥ সিন্ধু উপত্যকার প্রাগাধ অধিবাসিগণ যে 
মাত্র মাতৃদেবীর পুজা করতেন, তা নয়। প্রাচীন এশিয়ার প্রাচীন 
অধিবাসিদের ও বর্তমান কালের ভারতীয় হিন্দুদের মত তারা স্জন- 
শাক্তির আধার হিসাবে এক পুরুষ দেবতারও উপাসনা করতেন। 
মহেঞ্জোদারো৷ হতে যে তিনমুখবিশি্ই এক দেবতার মুতি পাওয়া গিয়েছে, 
তার দ্বারা এট। প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি সিংহাসনের ওপর আসীন, 
তার বক্ষ, কঠ ও মস্তক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর 
আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, তার ছুটি হাত বিস্তৃত অবস্থায় হাটুর ওপর 
অবস্থিত। তিনি পর্যঙ্কআসনে উপবিষ্ট হয়ে, ধ্যানস্থ ও উধ্বলিঙ্গ। 
তার উভয় পার্খে চার প্রধান দিক-নির্দেশক হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডার 
ও মহিষের প্রতিমৃতি অস্কিত। তার িংহাসনের নীচে ছুটি মুগকে 
পশ্চাদ্দিকে মুখ করে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। 

এখানেই যে আমাদের আদি-শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ পরবর্তী কালের শিবের তিনটি মূলগত 
ধারণা আমরা এখানে দেখতে পাই_তিনি (১) যোগীশ্বর ব৷ 
মহাযোগী, (২) পশুপতি ও (৩) ত্রিনেত্র। 

বৈদিক রূদ্রদেবতা যে এই আদি-শিবেরপ্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, খগবেদে বল৷ হয়েছে যে রুদ্র 
সৃবর্ণনিমিত অলঙ্কার ধারণ করেন, এবং মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি- 
শিবের যে মূতি পেয়েছি, সেখানে আমর! আদি শিবকে বাহুতে ও 
কঠে অলঙ্কার ধারণ করতে দেখি। বৈদিক রুপ্র যেআর্দের একজন 
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অর্থাচীন দেবতা ছিলেন, ত৷ বুঝতে পার! যায় এই থেকে বে, সমগ্র 
খগবেদে তীর উন্দেশ্টে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হর্মেছিল, এবং 
অগ্নিদেবতার সঙ্গে তার সমীকরণ করা হয়েছিল। আর্ধর! যখনই 
তাঁদের দেবতামগ্ুলীতে কোন নৃতন দেবতার পত্তন করেন, তখনই 
অগ্নির সঙ্গে তার সমীকরণ করে নিতেন। এটা কালী ও করালীর 
অন্থুপ্রবেশের সময়ও কর! হয়েছিল, অথচ আমরা জানি ষ্বে কালী ও 
করালী অনাধ দেবতা । এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃতে “রন্দ্র শব্দের 
অর্থ হচ্ছে রক্তবর্ণ, এবং দ্রাবিড় ভাবাতেও “শিব শবের মানে হচ্ছে রক্ত- 
বর্ণ। এছাড়া, শতপথব্রাহ্মণে বল! হয়েছে যে "শব" ও "ভব" এই দেবতা- 
য় প্রাচ্যদেশীয় অন্থুরগণ ও বাহীকগণ কর্তৃক পুজিত হন। কিন্তু 
বাজসনেয়ী সংহিতায় এ ছুটি দেবত। অশনি, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, 
উগ্রদেব প্রভৃতির সঙ্গে আর্ধ দেবতামগ্ডলীতে স্থান পেয়ে অগ্নি দেবতার 
সঙ্গে সমীকৃত হয়েছেন । অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের 
দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মুদ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, 
পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হিসাৰে 
দেখি। বৈদিক রুদ্রাগ্সির উপাসনাই এটাকে সম্ভবপর করেছিল । এ 
সম্বন্ধে বেরিয়েডেল কীথের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি 
বলেছেন__“এ প্রশ্ব মনে উদয় হয় যে বৈদিক যুগের শেষের দিকের 
রুদ্র দেবতার মধ্যে আমরা একাধিক দেবতার সমন্বয় ও আর্য 
মানসিকতার ওপর অনাধ প্রভাব পাই কিনা? এট! নিশ্চয়ই সম্ভবপর 
ঘে কতকগুলি অরণ্য, পর্বত ও কৃষি সংক্রান্ত দেবতা বা মৃতাত্ম। সম্পকিত 
দেবতা, বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শিবরূপে কল্পিত 
হয়েছিল। পরবর্তাকালের শিবের মধ্যে আমর! কৃষি সম্পকিত অনেক 
ধ্যান-ধারণা লক্ষ্য করি, এবং দেখতে পাই যে শিবের লিঙ্গপূজ। যা 
খগ.বেদে নিন্দিত হয়েছে; তা হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয় ভারতের 
আদিবাসিগণের মধ্যেও সেরূপ জনপ্রিয় 1” 

যাই হোক, রামায়ণ-এর যুগে আমরা “শিব'কে সর্বোচ্চ দেবত। হিসাবে 
পুদ্িত হুতে দেখি। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা 
কৌশল্যাকে বলতে দেখি-_-”্ময়ার্টিতা দেবগণ! শিবাদয়”। 

৩, ॥ লিঙ্গ-যোনি পুজা ॥ হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে 
পুজ্িত হন, তা৷ নয়, লিঙ্গ ও যোনি-_এই প্রভীক-চিহ্নু হিসাবেও 


সিদ্ধু--৭ 


পা 


গুঁজিত হন। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরাও যে লিঙ্গ-যোনি 
উপাসক ছিলেন, তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রস্তর প্রতীক 
সমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় । এছাড়া, আমর! সেখানে প্রস্তরনিমিত 
পুরুষ লিঙ্গের এক বাস্তবানুগ প্রতিরূপও পেয়েছি । সিন্ধু উপত্যকার 
অধিবাসীরাই যে খগবেদে বণিত সমৃদ্ধশালী নগরসমূহের “শিশ্সোপাসক' 
সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। 

১৯২৯ ্রীস্টাব্দে 'আযানালস্‌ অফ. দি ভাগারকার ওরিয়েন্ট্যাল 
ইনপ্রিট্যুট? পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে লিঙ্গ 
উপাসনা ভারতে তাম্রাশ্ম যুগের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ 
ভারতের আদিম অধিবাসিগণের এন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণায় এর বিশেষ 
ভূমিকা ছিল। মাদ্রাজ মিউজিয়াম-এর “ফুট কালেকশন-এ নবোপলীয় 
যুগের একটি সুন্দর লিঙ্গের প্রতিরপ আছে । এটা মাব্রাজের সালেম 
জেলার শিবারয় পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল । এটা খুবই বাস্তবান্ুগ 
ও “নীস' পাথরের তৈরি । সালেম জেলার শিবারয় পাহাড়ই একমাত্র 
স্থান নয়, যেখান থেকে নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া 
গিয়েছে । বরোদার নানা জায়গা থেকেও নবোপলীয় যুগের মৃত 
নিমিত লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে । এগুলি সবই স্থজনশক্তি 
উৎপাদক এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ষে সংগ্লিষ্ট ছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

সম্প্রতি ইংরেজ প্রত্বতত্ববিদ আলান পিটফিল্ড ক্রীট দ্বীপের এক 
পর্বতের উপর থেকে ৫০টি মৃত্তিক নিমিত শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, যার সঙ্গে 
বাঙলাদেশের মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপুজার জঙ্চ যে মাটির লিঙ্গমূতি 
তৈরি করে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। 

প্রংসিলুসকি ( 9251851) “আর্য ভাষায় অনার্য শব্দের খণ' নামক 
নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে "লিঙ্গ ও 'লাঙ্গল' এই শব্দঘয় অগ্রিক ভাষার 
অন্তভুক্তি শব্দ, এবং বুৎপত্তির দিক থেকে উভয় শব্দের অর্থ একই। 
তিনি বলেছেন যে পুরুষাঙ্গের সমার্থবোধক শব হিসাবে 'লিঙ্গ' শব্দটি 
অস্ট্রো-এশিয়াটিক জগতের সর্বত্রই বিদ্কমান, কিন্ত প্রতীচ্যের ইন্দো- 
ইউরোগীয় ভাষাসমূুহে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন 
যে সংস্কত ভাবায় যখন শব ছুটি প্রবিষ্ট হল, তখন একই ধাতুরূপ 
( 'লনগং ) থেকে লাঙ্গল, লান্গুল ও লিঙ্গ শব্দ উদ্ভুত হয়েছিল। অনেক 


৪৪ 


সুত্র গ্রপ্থে ও মহাভারতে 'লাঙ্গুল' শব্দের মানে লিঙ্গ বা কোন প্রাণীর 
লেজ। যদি 'লাঙ্গল-লাঙ্গুল' এই সমীকরণ অনুমোদিত হয়, তা হলে 
এই তিনটি শব্দের (লাঙ্গল, লাহ্গুল ও লিঙ্গ ) অর্থ-বিবর্ভন (55711700 
০৮০1০ ) বোঝা কঠিন হয় না । কেননা, স্থ্টিপ্রকলে লিঙ্গের বাবহার 
ও শম্ত উৎপাদনে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধো একটা স্বাভাবিক 
সাদৃশ্য 'আছে। স্ট্রক জাতির অনেক লোক ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গলের 
পরিবর্তে লিঙ্গসশ খনন-যষ্টি বাবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক 
হিউবা্ট ও. ময়েস বলেছেন যে মেলেনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার 'মনেক 
জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খনন-যষ্টি লিঙ্গাকারেই নিমিত হয় । মনে হয় 
ভারতের আদিম 'অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগেবা তার কিছু পুরে 
এইরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তার! লাঙ্গল উদ্ভাবন 
করল, তখন একই শবেের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল । 

লিঙ্গের যেসব প্রতিরপ আমরা পেয়েছি, তা দাক্ষিণাত্য ও 
বাঙল। দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে । এটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার যে 
একপ্রকার লিঙ্গ উপাসনা, যথ! বাণলিঙ্গের উপাসনা আমাদের প্রচান 
সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী দাক্ষিণাতোর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট । সুত্র 
সংহিতায় বল। হয়েছে যে দৈত্যরাজ বাণ মহাদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। তিন প্রতিদিন স্বহস্তে একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে, তার 
অর্চনা করতেন। শতবর্ষ এইরূপ পূজা করবার পর, মহাদেব তার প্রতি 
বিশেষ প্রীত হয়ে তাকে এক বর দিয়ে বলেন_“আমি তোমাকে চোদ্দ 
কোটি বিশেষ গুণসমৃদ্ধ লিঙ্গ দিতেছি । এই সকল লিঙ্গ নর্মদা ও 
অন্যান্য পুণ্যনলিলা নদীতে পাওয়া যাবে। ভক্তগণকে এই সকল 
লিঙ্গ “মোক্ষ” দান করবে? । হিমান্্ি যাল্তব্ক্যকে উদ্ধত করে 
তার “তুবর্গচিস্তামণি' গ্রন্থে বলেছেন যে--“এই সকল লিঙ্গ অনন্তকাল 
ধরে অবিরাম নর্মদা নদীর আ্োতে আবতিত হবে । প্রাটীন কালে 
নুপতি বাণ ধ্যানস্থ হয়ে মহাদেবের আরাধন। করলে, মহাদেব. প্রীত হয়ে 
লিঙ্গরূপ ধারণ করে পর্বতের উপর অবস্থান করেন। সেই কারণে এই 
লিক্ষকে বাণলিঙ্গ বল! হয়। এক কোটি লিঙ্গের অর্চন৷ করে উপাসক 
যে ফল পাবেন, একটি বাণলিঙ্গ অর্চনা করলেও সেই ফলই পাবেন। 
নর্মদা নদীর তীরে প্রাপ্ত বাগলিঙ্গে অর্চনা করলে, মোক্ষ লাভ উপাসকের 
করায়ত্ত হয়।” 


১৩৩ 


উপরের আলোনা' থেকে এখন এটা পরিষ্কার বুঝতে পাঁরঃ যাচ্ছে. 
যে আর্ধর৷ ভারতের আদিম অধিবাসীদের" কাছ থেকে যে মাত্ 
লিঙ্গ উপাসনাই গ্রহণ করেছিল, তা নয়, 'লিঙ্গ' শব্দটাও গ্রহণ 
করেছিল। লিঙ্গ উপামনা যে প্রাগার্ধ সভ্যতার অবদান, তা 
খগ.বেদে জিঙ্গ-উপাসকদের প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ ও কটুক্তি থেকেই 
বুঝতে পারা যায়। 

মনে হয় মহাকাব্যের যুগেই লিঙ্গ-উপাসন! ব্রাহ্গণ্যধর্মের মধ্যে 
প্রবেশ লাভ করেছিল । সাহিত্যে আমরা এর সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ 
পাই রামায়ণে, সেখানে আমরা দেখি যে রাবণ সদাসর্বদা একটা স্বর্ণলিঙ্গ 
বহন করতেন। মহাভারতের অনুশাসন ও দ্রোণপর্বেও শিবলিঙ্গের 
উল্লেখ আছে। এখনও বাঙালী মেয়ের শিবকে লিঙ্গরূপে পুজা করে। 

মনে হয়, শ্বীন্টিয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই লিঙ্গপূজা হিন্দুসমাজে 
স্থপ্রতিন্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাণীগুণট! থেকে ছয় 
মাইল অদূরে গুডিমন্লম গ্রামে প্রাপ্ত একটি শিবলিঙ্গ থেকে এট! প্রমাণ 
হয়। এটা লিঙ্গেরই অত্যন্ত বাস্তবান্ুগ প্রতিরূপ এবং এর গায়ে শিবের 
একটি সুন্দর প্রতিমূতি অক্কিত আছে। পরবর্তাঁ কালে শক্তিধর্সের 
অস্থ্যত্থানের পর লিঙ্গপৃজার বিশেষভাবে বিকাশ ঘটে। স্ত্ত্গ্রস্থসমূহের, 
সবত্রই বিশেষ জোরের সঙ্গে বল৷ হয়েছে যে সমস্ত ধর্মীয় পুণ্যই বৃথা 
যাবে, যদি না লিঙ্গপৃজ! করা হয়। 

৪81 ॥ নূর্ঘপুজা ॥ ভূমিকর্ষনের উপর সৌরশক্তির প্রভাব মানুষ 
বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে, 
আমরা মাতৃকাদেবীর পুজার সঙ্গে নূর্ধপুজার সংযোগ লক্ষ্য করি। 
যেহেতু সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপৃজার প্রচলন ছিল, এট! খুব স্বাভাবিক 
যে সেখানে নূর্যপুজারও অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি 
সীলমোহরের ওপর আমরা চক্র ও স্বস্তিক চিহ্ন লক্ষ্য করি। এগুলি 
সূর্যের প্রতীক চিহ্ন । কেননা, প্রাচীনকালে সূর্য নরাকারে পুজিত হতেন 
না, তার চিহ্ন দ্বারাই উপাসিত হতেন। চক্র ও স্বস্তিক ছাড়া, লূর্ধের 
অপর বা! প্রতীক চিহ্ন ছিল, তা হচ্ছে মগ্ুলাকার চাকতি ও বলদ। 
দিচ্ধু উপত্যকা! ছাড়া, সূর্যের এসর প্রতীক চিহ্ন আমরা পেয়েছি মধ্য- 
প্রদেশের বালাঘাট : মহকুমার গুঙ্গেরিয়া'নামক স্থান থেকে। এখানে 
তামার তৈরি কুঠারের সঙ্গে আমরা রুপার চাকতি ও বলদের, মাপ্ধীর়পে 
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পরিকল্পিত চাকতি পেয়েছি । এই শেষোক্ত জিনিষগুলি নুূর্ধপৃজার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এখনও মধাপ্রদেশের মুরিয়া জাতি ধর্মীয় নৃত্যের সময় 
বৃষের মস্তকের মুখোশ পরিধান করে । 

সূর্ধপূজ। অবশ্য বৈদিক আর্ধগণের মধোও প্রচলিত ছিল। কিছ 
আর্ধগণ কতৃক সুধ নরাকারে কল্পিত হতেন। বৈদিক সূর্ধপূজা যে 
প্রাগার্য ধর্মকে কোনরূপে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার কোন প্রমাণ 
নেই। বরং পরবর্তী কালে আর্ধদের নূধপূজা যে আগন্তক মগ-্রাহ্মণ 
কতৃকি আনীত শূর্পূজ! দারা প্রভাবাদ্বিত হয়েছিল, তাঁর প্রমাণ আছে। 
তবে প্রাগার্য সূর্ধপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত 
আছে। বিহারের ছট পুজা ও বাগুলার ইতুপুজা! ও রালদুর্গার ব্রত 
তাঁর প্রমাণ । 

৫। ॥ পশুপুজা ॥ ভারতের প্রাগাধ জাতিসমুহের ধর্মীয় ধ্যান 
ধারণার মধ্যে পশুপুজার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হৃরপ্সা, 
মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গেছে,তার 
ওপর একাধিক পশুর চিত্র খোদিত আছে । এইসকল সীলমোহরের 
ওপর লিপিও আছে, কিন্তু এই লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার চূড়ান্তভাবে না 
হওয়ায়, চিত্রিত পশুর সঙ্গে সীলমোহরগুলির সম্পর্ক এখনও অজ্ঞাত 
আছে। 


এইসকল লিপির ঠিক তলদেশে ককুদবিশিষ্ট বুষ, ব্যান, গণ্ডার, 
বানর, হাতি প্রভৃতি জন্তর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। প্রত্যেকটি 
সীলমোহরের পিছনে একটা করে হাতল হিসাবে ব্যবহার করবার যোগ্য 
মুণ্ডও আছে। সুতরাং সীলমোহরগুলি যে ছাঁপ মারবার জন্ক ব্যবহৃত 
হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, লিপির দ্বারা মালিকের 
নাম ও জন্ত বিশেষের প্রতিকৃতি ছারা দে কোন 'টোটেম' ভুক্ত ছিল, 
তাই বোঝাত। 'টোটেম-এর প্রচলন যে সিদ্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে 
ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তু-একট: অলীক জন্তর চিত্র থেকে। 
প্রাগার্য ভারতীয়দের ধর্মে টোটেমের যে একট! গুরুংপূর্ণ ভূমিকা ছিল, 
তা বর্তমান ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম-এর প্রচলন থেকেই 
বুঝতে পারা যায়। বর্তমান আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অনেক 
টোটেমই হুরপ্পা, মহেঞোদারো. প্রভৃতি নগর থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরের 
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ওপর খোদিত প্রাণিসমূহের সঙ্গে অভিন্ন। এই টোটেম প্রথা থেকেই 
পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মে পশুপুজার উদ্ভব হয়েছিল | 

খগবেদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধো টোটেমের কোন স্থান ছিল 
না। ইন্দো-ইউরোপীয় অন্তান্ত জাতির মধ্যেও এর অভাব পরিলক্ষিত 
হয়। পশুপুজার প্রবর্তন আধসমাজে অথর্ববেদের যুগে ঘটেছিল। এবং 
এই পশুগুজা থেকেই পরবত্তা কালে হিন্দু দেবদেবীর 'বাহন” এর 
উদ্ভব ঘটেছিল। ( আমার অনুশীলনের মুল প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচন। ও 709020195 ০01 95180106915 11) 17110) 0010016 দ্র). 

পশ্চিম এশিয়ার দেবতাগণ প্রায়ই বুষরূপে কল্পিত হতেন, এবং 
সেখানকার প্রাচীন সীলমোহরসমুহে নরাকার দেবতাগণকে বৃষ-শূঙ্গের 
কিরীট ধারণ করতে দেখা যায় । নুমেরীয়রা তাদের সৰৌচ্চ দেবতাকে 
ন্বর্গের বৃষ" বলে অভিহিত করত। সুমেরের প্রাচীন সীলমোহরের 
ওপর তাকে বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট-পরা অবস্থায় ও তাকে বৃষ কর্তৃক 
অনুসঙ্গী হতে দেখা যায়। অসুর জাতির সবোচ্চ দেবতা 'অন্থুর'-ও 
বুষরূপে কল্পিত হত। মনে হয় বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের বৃষরূপ কল্পনা 
আধর! এইসকল প্রাগার্য জাতির কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। 
কেননা, মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি শিবের যে মৃতি পেয়েছি, সেখানে 
আদি শিবকে আমরা বৃষ-শূঙ্গের কিরীট পরিহিত অবস্থাতেই দেখি । 

৬। || হিন্দু দশাব্তার ॥ প্রাগাধ পশুপুজা থেকেই যদি হিন্দু 
দেবতাগণের “বাহুন'-এর উদ্ভব হয়ে থাকে, তা হলে টোটেম-প্রথা থেকেই 
হিন্দুর দশাবতারের কল্পনা বিকশিত হয়েছিল । সম্ভব হিন্দুর অবতার- 
সমূহ, এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়ক বা “হিরো” ছাড়া আর কিছুই 
নয়। অন্তত তিনজনকে যথা রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে আমরা সে ভাবেই 
জানি। অন্যান্ত অবতারসমূহ যথা মীন, কুর্ম, বরাহ, সিংহ, ওইরূপ 
সাংস্কৃতিক নায়কদের টোটেম-এর নাম থেকে ষে উদ্ভুত এটা অসম্ভব 
নয়। কেননা, সুমেরীয় ট্র্যাডিশন অনুযায়ী সুমেরীয় সংস্কৃতির নায়ক 
'নর-মীন' রূপ ধারণ করে পারস্য উপসাগর সম্ভরণ দ্বারা অতিক্রম করে 
সুমেরের এরিড়ু নগরে উপস্থিত হয়েছিল । ভারত থেকেও তিনি যেতে 
পারেন, এবং তিনি হিন্ফুর মতস্যাবতারেরই এক বিকল্প সংস্করণ কিনা, 
তাও বিবেচ্য । এখানে কুঠারধারী মিখারীয় দেবতা 'রামন'-এর' 
সঙ্গে পরশুরামকেও তুলনা করা যেতে পারে। 
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৭। ॥ নাগ পৃজা।. প্রাগার্য ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে একট! উজ্জল রঙের প্রলেপ-বিশিষ্ট মৃৎ 
অলঙ্করণ ফলক যার উপর চিত্রিত করা হয়েছে দুপাশে ছুজন সর্পের 
ফণাধরী ভক্তবিশিষ্ট এক আড়াআড়িভাবে পা রেখে-বসা দেবতা, 
ঠিক যেভাবে তিন হাজার বছর পরে আমরা ভাস্বর্ষে বৃদ্ধকে অনুরূপ 
ভক্ত দ্বারা পৃজিত হতে দেখি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সিন্ধু 
সভ্যতার এই নাগ-কিরীটধারী ভক্তগণ, পরবর্তী কালের ইতিহাসে ও 
উপকথায় উল্লেখিত নাগজাতির লোক ব্যতীত আর কেউই নন। 
নাগজাতি সম্পর্কে যথেষ্ট জর্পনা-কল্পন! হয়ে গেছে । বর্তমানে নাগজাতির 
লোকেরা কাশ্মীরের সীমান্তে চেনাব ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থ ভূখণ্ডে 
বাস করে। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে নাগ-রা একসময় 
পাঞ্জাবের খুব প্রভাবশালী জাতি ছিল। তারা সাপের ফণার চন্দ্রাতপের 
তলায় অবস্থিত এক নরাকার দেবতার পুজা করে। এই দেবতা বু নামে 
পরিচিত যথা, নাগ, বান্কী, বাসদেও, বাসকনাগ, তক্ষক, তখত নাগ, 
ইন্্রনাগ, নহুষ ইত্যাদি। তারা ভয়াবহ সরীল্থপ বা কোন প্রতীক 
হিসাবে পৃজিত হন না। তার! পৃ্জিত হন এক প্রাচীন জাতির দেবতুল্য 
রাজা হিসাবে, যাদের টোটেম ব৷ প্রতীক ছিল নাগ বা সর্প। এদের 
প্রধান দেবতা ছিল স্ধ, কেননা, সমস্ত নাগ-ধমস্থানেই ত্ূর্ষের প্রতীক 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । এইসকল দেবতুল্য রাজার৷ ্ৃর্ষেরহ 
বংশধর বলে পরিগণিত হন | এই জাতির নাম কিন্তু 'নাগ' জাতি নয়, 
তারা "তক্ষক" নামে পরিচিত--যেটা নাগ বা সর্পেরই প্রতিশব্দ 
“তক্ষক'-এর একটা রূপ। এক সময়ে তার! পাঞ্জাবে খুব শক্তিশালী 
জাতি ছিল, এবং তাদের নগর বা রাজধানী তক্ষশিল! নামে পরিচিত 
ছিল। আলেকজাগার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন, তখন 
তক্ষশিলার রাজা [515 তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন | 88115 
নামটি খুবই অর্থবহ। পুরু জাতির রাজাকে গ্রীকরা যেমন ৮০7৪ 
নামে অভিহিত করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই “তক্ষম' জাতির রাজাকে 
তারা 51165 বলেছেন । তক্ষসদের একজন দেবতুল্য নায়কের নাম 
হচ্ছে তক্ষকনাগ । তক্ষকনাগের কীতিকলাপ আমরা মহাভারত পাঠে 
জানতে পারি । তক্ষসরা খুব প্রাচীন জাতি ছিণে, কেননা, নাগপুজার 
পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নচিত করে। যথাঃ 
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নাগদেবতাগণের হাতে “গজ' নামে যে দণ্ড থাকে, ত ঠিক প্রাটীন 
মিশরীয় দেবতা অসিরিস ( খনম )এর হাতের দণ্ডের মত। 

সিন্ধু সভ্যতা যে অবৈদিক, তা এই নাগ-পুজা থেকেই প্রমাণিত 
হয়। খগবেদে নাগপুজার কোন উল্লেখ নেই। যজুর্বেদেই আমরা 
এর প্রথম উল্লেখ পাই। অর্ববেদেও মার্গশীর্ষের পুণিমার দিন সপকে 
প্রশমিত করবার জন্য নানারকম এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার কথা আছে। 
শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে গন্ধর্দের সঙ্গে নাগদের দেব-যোনি 
বিশেষ বলা হয়েছে যাদের আবাসস্থল পৃথিবীতেও নয়, স্বর্গেও নয়। 
সৃত্র গ্রস্থসমূহেই আমরা প্রথম মানবরূগী নাগদের ( বোধ হয় সর্প তাদের 
টোটেম ছিল ) উল্লেখ দেখি। পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মে নাগপুজা 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় । যেহেতু খগবৈদে এর উল্লেখ নেই এবং 
ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন আছে, 
সেহেতু আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে হিন্দুরা 
নাগপুজা প্রাগার্য যুগ থেকেই পেয়েছে। 


৮। ॥ অশ্ব পুজা ॥ সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহর- 
সমূহ থেকে আমর। জানতে পারি যে প্রাগার্যরা অশ্ব বৃক্ষের বিশেষ 
আরাধন। করত । সারা ভারতের প্রাগার্ধ ও হিন্দুগণ এখনও অশ্ব 
বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে । তাদের সকলেরই ধারণ! যে মৃতের 
আত্মাসমূহ অশ্ব বৃক্ষে বাস করে । 

খগ বৈদিক ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপৃজার কোন স্থান নেই। 
অশ্ব বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অধর্ববেদেই প্রথম লক্ষা করি। 
তৈত্বিরীয়সংহিতায় বল! হয়েছে যে অশ্ব, স্যাগ্রোধ, উুম্বর ও প্রক্ষবৃক্ষসমূহ 
অঞ্দরা ও গন্ধরবদের আবাস স্থল। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও বৃক্ষকে মৃতের 
আত্মার ও ভূতপ্রেতের আবাসম্থান বলা হয়েছে। বর্তমানকালেও 
হিন্দুর! অশ্ব বৃক্ষকে মৃতের আত্মার ও উর্বরাশক্তিদায়িনী নানা দেবীর 
আবাসস্থান বলে বিশ্বাস করে ও মেয়েরা সন্তান কামনায় অশ্বখ বৃক্ষের 
শাখায় নানারকম কামনামূলক পদার্থ বেঁধে দেয়। 

৯। ॥| মৃতের সংকার ॥ মুতের সৎকার সম্বন্ধে সিদ্ধুসভ্যতার 
কেক্জ্সমূহহে দাহ ও সমাধি-_-এই উভয় প্রথারই প্রচলন দেখা বায়। 
& থেকে বোঝা যায় যে, যেসব জাতির লোক হরঞ্া, মহেধোদারো। 
প্রভৃতি নগরদমূহে বাস করত, তাদের মধ্যে মৃতের সকার সম্বক্কে 
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বিভিন্ন প্রথার প্রচ্পন ছিল। তবে আগে যে লোকের ধারণা ছিল যে 
মৃতকে দাহ করার প্রধাট৷ হিন্দুরা 'আার্ধদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
স্তরে পেয়েছে, সেট। ভূল । এটা প্রাগার্য যুগ থেকেই এদেশে 
প্রচলিত ছিল৷ এছাড়া, তাত্রাশ্ম যুগের লোকেরা ( এমন কি নবোপলীয় 
যুগের লোকেরাও ) বিশ্বাম করত যে মানুষ ইহভগতে যেরূপ জীবন 
যাপন করে, মৃত্যুর পরও পরলোকে অনুরূপ জীবন যাপন করে। এটা 
সমাধির মধো মৃৎপাত্র ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসসমুহের বিদ্যমানতা 
থেকে বুঝতে পারা যায়। এ ছাড়া, বর্তমান কালের হিন্দুর সমাধির 
যায় হ্রপ্লাতেও সমাধিস্থলের উপর ইষ্টক নিমিত সমাধি-স্মৃতিসৌধসমূহ 
থেকে বুঝতে পারা যায় । 

১০। || শিল্প ও স্থাপতা | শিল্প ও স্থাপত্য ক্ষেত্রেও প্রাগাধা 
জাতিসমূহের অবদান কম নয়। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য আর্যদের 
প্রতিভা-প্রস্থত, এ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভ্রান্ত । আর্ধরা 
যখন প্রথম পঞ্চনদে এসে উপনীত হয়েছিল, তখন তারা এদেশের 
লোকের সঙ্গে ভীষণ বিরোধিতা করেছিল । কিন্তু তারা যত পুরিকে 
অগ্রসর হয়েছিল, ততই বিপরীত নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা 
এদেশের মেয়েদের তখন বিবাহ করতে আরম্ভ করেছিল, এবং তার 
ফলে এক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক 
অনুরূপ সংশ্লেষণ ঘটেছিল । 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পাঞ্জাবেই আধ-প্রভাব সবচেয়ে 
বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্প ও ভাক্র্ষের নিদর্শন- 
সমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করলে যে বিচিত্র ব্যাপার আমর লক্ষ্য 
করি ত! হচ্ছে পাঞ্জাব থেকে আমরা ষতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও 
ভাক্ষর্য নিদর্শনের সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি । ভারতের শিল্প ও 
স্থাপত্য যে আর্ধ-চিস্তাধার! বা শিল্পিক প্রযুক্তির দ্বার প্রভাবান্বিত নয় 
এটাই তার প্রকষ্ট প্রমাণ । এর কারণ খগবৈদিক আর্ধদের মধ্যে প্রতিমা 
পূজা ও মন্দির নির্মাণ রীতি ছিল না। 

অলংকরণের মনোহারিত্বের জনতা ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের যে 
খ্যাতি আছে, তা উত্তর ভারতেই সবচেয়ে দুর্বল ও দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে 
সবল। এটা আমরা! দক্ষিণের অমরাবতীর ভাস্বর্যসমূহের ছন্দময় মাধুর্য 
থেকেই বুঝতে পারি। বস্তত; তক্ষশিলায় খননকার্ষের ফলে আমরা 
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জানতে পেরেছি যে গ্রীকদের আগে পাঞ্জাব ( যেখানে আর্যদের বসতি 
ছিল ) অঞ্চলে কোন শিল্প বা ভাস্কর্ষের:ধারা ছিল 'না। 

কিন্তু প্রাগার্য হরঞ্জ!, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে আমরা শিল্প ও 
স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন পাই। হরগ্লা ও মহেঞ্জোদারোর লোকের! 
মুতি ও মন্ৰির দুই-ই তৈরি করত। এ ছাড়া, আর একটা জিনিস 
আমরা লক্ষ্য করি। পরবর্তা কালে হিন্দু মন্দিরের সংলগ্ন একটা করে 
পুগ্ধরিণী থাকত। হরগ্লা ও মহেঞ্জোদারোতেও ঠিক তাই ছিল। 
মন্দিরের সংলগ্ন পবিত্র পুঙ্ষরিণীখনন যে প্রাগার্য প্রথা, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহহ থাকতে পারে না। 

১১. ॥ লিপির উৎপত্তি ॥ সিন্ধু" সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে লিখন- 
পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমর! সীলমোহরসমূহ 
থেকে পেয়েছি। বর্তমান ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ লিখন-প্রণালীই 
্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভুত। এখন পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে ব্রাহ্ম 
লিপ সি্কুনভ্যতার লিখন-প্রণালী থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল । ব্যাস যখন 
মহাভারত রচনা করেছিলেন, তখন তান গণেশ বা বিনায়ককে লিপিকর 
নিযুক্ত করেছিলেন। এরই মধ্যে কি ভারতের লিখন প্রণালীর দেশজ 
উদ্ভবের আভাস নেই? কেননা, আমরা জানি যে গণেশ বা বিনায়ক 
দেশজ দেবতামণগলী থেকে গৃহীত হয়েছিল। ব্রান্ষণ্যধর্মের দেবতা- 
মণ্ডলীতে গণেশের উদ্ভব অর্বাচীন। রামায়ণ এবং অনেক পুরাণে গণেশের 
উল্লেখ নেই। আদি মহাভারতেও গণেশের নাম নেই। তার নাম 
আমর! প্রথম পাই যাজ্ঞবক্কে-_-তাও দেবতা হিসাবে নয়, রাক্ষস ব৷ 
অনুর হিসাবে এবং মানুষের সকল কর্মের সিদ্ধিনাশক হিসাবে । বিনায়ক 
নামে এক শ্রেণীর রাক্ষসের নামও আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই। মনে 
হয়, আর্ধদের মধ্যে কোনরূপ লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, এবং সেই 
হেত যখন তাদের একজন লিপিকরের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তারা 
বিনায়ক নামধারী এক দেশজ জাতির কাছ থেকেই এক লিপিকরের 
সাহায্য নিয়েছিল। লিপিকর হিসাবে তিনি আর্ধদের ষে প্রতৃত 
উপকার সাধন করেছিলেন, তার জন্ই ব্রাহ্মণ দেবতামগ্ডলীতে তাকে 
দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছিল। তখন যাজ্ঞবক্ক্ের সিদ্ধিনাশক রাক্ষস, 
সিদ্ধিদাত! দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন 4 

এ ছাড়া, এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ণ বরাবরই আমার মনে জেগেছে । 
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সেটা হচ্ছে, তথাকথিত আর্যসমাজে বড় বড় পণ্ডিত থাকা লত্বেও বেদ 
সঙ্কলন বা পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ একজন 
অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল কেন? এই 
কিংবদস্তীর মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এক গুঢ় রহস্য নিহিত আছে। 

বস্তুত; ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দুসভ্যতার সুচনা হয়েছিল আদি 
মহাভারতীয় যুগে । আদি মহাভারতীয় যুগের সভাতা যে প্রাকৃ-বৈদিক 
ও সিম্ধুসভ্যতার সমকালীন তার সপক্ষে যুক্তিসমূহ আমি আমার 
“মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা” ( উজ্জল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮ ) গ্রন্থে 
দিয়েছি । জিজ্ঞান্থ পাঠক সে বইখানা পড়ে নিতে পারেন । এখানে 
মাত্র বলা যেতে পারে ষে যুধিষ্টির যে সিন্ধুসভ্যতার লিপিযুক্ত সীলগুলি 
দেখেছিলেন তার উল্লেখ মহাভারতে আছে । 

১২, ॥ সিদ্ধান্ত ॥ যেটা আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি সেটা 
হচ্ছে সিন্ধু উপত্যকায় বসবাসকারী প্রাকৃ-আর্যরা বৈষয়িক অস্যযুদয়ের 
দিক থেকে আর্ধদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞার 
দিক থেকে প্রাক-আর্ধরা আর্যদের সমকক্ষ ছিল না। তা ছাড়া, 
আর্ধদের ভাষা এত উন্নত ছিল যে, এই ভাষাতেই একমাত্র উচ্চ সুক্ষ চিন্তা 
সম্ভবপর ছিল। ফলে এ ভাষার প্রভাবে এমন এক মননশীলতার 
সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রতিফলন দেখা যায় খধগবেদীয় ধর্মানুষ্ঠানে। 
অন্তাদিকে মৃতিপূজ৷ প্রাগার্ধদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং আর্ধরা 
প্রাগার্ধদের কাছ থেকে মৃতিপুজা পেয়েছিল । প্রাার্যদের ধর্মাচরণ 
পদ্ধতি যখন হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হল, তখন ধ্ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এক নূতন 
সংস্কার দেখা দিল। সেই নূতন সংস্কারই, পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম নামে. 
পরিচিত হল। 


সি্ুসভ্যতায় বিজ্ঞানের ছুষিকা 

শাণিত বিষ্ভার বিভিন্ন শাখা ও দশমিক প্রথা যে ভারত থেকেই অন্ডান্ত 
দেশে গিয়েছিল, তা অনেক আগেই পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু 
এসব বি)! যে আধদের এদেশে আসবার আগেই ভারতে অন্ুশীলিত 
হত, তার প্রমাণ আমরা সিন্কুসভ্যতার কেন্দ্রসমুহ থেকে পেয়েছি । 
সিন্ধুসভ্যত। যে বাণিজ্যিক সভ্যতা, এটা সর্বজনস্বীকৃত। বাট 
বছর আগে আমি অনুমান করেছিলাম যে বাণিজ্যের লেনদেন 
লিপিবদ্ধ করবার জন্ট সিদ্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে হিসাবরক্ষণ প্রথা 
ছিল। (বর্তমান লেখকের “ফরেন ট্রেড অভ এনসিয়ে্ট ইগডিয়া" 
মডার্ণ রিভিউ, জানুয়ারি ১৯৩৭ পৃষ্ঠা ১০০ দ্রষ্টব্য । ) এটা সাধারণ 
বুদ্ধির ব্যাপার যে হিসাবরক্ষণের জনতা সংখ্যার ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল। 

বস্ততঃ তা্রাশ্মধুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটে- 
ছিল, তার ধারকদের যে পাটিগণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষ 
রকম জ্ঞান ছিল, তার বন্ছল নিদর্শন আমরা পেয়েছি । দের্য মাপবার 
জন্ঠ তারা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার করত, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি 
সরু 9১৩11-এর ওপর ৬.৭ মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া একটা মাপ- 
কাঠি থেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতার 
ধারকরা ঝজু (৮০:1০81) ও অন্ুভূমিক (11071200051) রেখা-দাগ ছ্বারাই 
সংখ্যা গণনা করত। পরবর্তী কালের খরোষ্ঠী ও ত্রাঙ্দী লিপি 
প্রণালীতেও এরূপ দাগ দ্বারাই সংখ্যা বোঝানো হত। এমন কি, 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এই প্রথা 
প্রচলিত ছিল। 

সিদ্কুসত্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রান্ত ইটসমূহের মাপের এক্য 
থেকেও বুঝতে পারা যায় যে ওই সভ্যতার ধারকরা গণিতবিষ্ভার সঙ্গে 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এছাড়া, পাশাখেলার ছুটির ওপরও 
আমরা এক থেকে ছয় পর্যস্ত সংখ্যাবাচক দাগ দেখি । 

উপরে যে ৪911-নিমিত মাপদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, ত৷ ছাড়া, 
ওজন নির্ণয়ের জন্ত, পাথরের বাটখারার প্রচলন ছিল। এরকম অনেক 
বাটখার। পাওয়া গিয়েছে । একরকম ছোট বাটখারা পাওয়া গিয়েছে, 
যেগুলো ০৪৮০ আকারের । এই শ্রেণীর বাটখারার সবচেয়ে ভারি 
ওজন হচ্ছে ২৭৪৯ গ্রাম। আর এক রকম গোলাকার ভারি 
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ওজনের বাটখার৷ পাওয়। গিয়েছে, ধার সবচেয়ে ভারি বাটখারার ওজন 
হচ্ছে ১১ কিলোগ্রাম । ওজন প্রথা ০৮৫৬৫ গ্রাম ওজন এককের 
( ৫) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এই ভিত্তিরই ৬ ১১ ২ ৪, ৮; 
১৩, ৩২, ৬৪, ১৬০১ ২০০১ ৩২০, ৬৪০, ১৬০০১ ৩২০০১ ৩৪০০১ ৮০০০১ 
১২৮০০ গুণিতকে বাটখারাগুলো তৈরি হত। ওজনপাল্লার ষে 
নমুন পাওয়া গিয়েছে, তা আজকালকারই মত। একটা ব্রোগ্তনিমিত 
াড়ের ছুদিকে তামার পাত্র ঝুলানো থাকত। 

রাস্তাঘাট নির্মাণের সমান্তরালতা ও “কোন্‌? ( ৪281৩ ) সমুহ থেকে 
পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের জ্যামিতিক জ্ঞানও 
বিলক্ষণ ছিল। নগরগুলি ছুই সমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুতু'জের আকারে 
গঠিত হত, এবং তার জন্য রীতিমত জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হত। 
মুংপাত্র ও অন্থান্ শিল্পসামগ্রীর ওপর অঙ্কিত নক্শাসমূহ থেকেও আমরা 
তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। অস্ত্রশস্ত্র ও কুঠার প্রভৃতির 
অক্ষবর্তী সামগ্রস্তও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান নির্দেশ করে। বৃত্তাঙ্কন 
যন্ত্রও ( ০০110853 ) যে ব্যবহৃত হত, ত। অনেক সামগ্রীর ওপর অঙ্কিত 
সমান্তরাল বৃত্তাকার রেখাসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। 








৮৫. 9 চিন লিলি 


মহেঞোদারো ও হরগার গ্রার্থ তামার পাত। সাইজ অর্ধেক 
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সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমুহে আমরা কতকগুলি তামার পাতলা, সরু 
ও লম্বা পাত ( যার মাপ হচ্ছে, ৩০ ৮ ১৯ সেন্টিমিটার থেকে ৩৮১৫ 
২'৪ সেন্টিমিটার ) পেয়েছি, যার এক পিঠে লিপি ও অপর পিঠে কোন 
জন্ত বা মানুষের প্রতিকৃতি খোদিত আছে । রাখালদাস এগুলিকে 
মুদ্রা বলে ভূল করেছিলেন, কেনন৷ মুদ্রা হলে এগুলির সমপরিমাণ 
ওজন থাক! চাই। এগুলির তা নেই। আমরা এগলিকে তাবিজ 
বলে মনে করি । বোধ হয় এগুলি গ্রহশাস্তির জন্য ব্যবহ্ত হত | মনে 
হয় পাতগুলির একপিঠে মন্ত্র ও অপর পিঠে সেই গ্রহের রাশিচিহ্থের 
প্রতিকৃতি থাকত। যে সকল প্রতিকৃতি আমরা পেয়েছি, ত৷ থেকে 
মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কুন্ত, ধনু ও" মীন রাশি-চিহ্কের প্রতিকৃতি 
সহজেই চিনতে পারা যায়। গ্রহশাস্তি করতে হলে জাতকের কোষ্ঠী 
বিচার একান্ত প্রয়োজন | তার জন্য গণনার দরকার । সুতরাং সিন্ধু 
সভ্যতার কেন্দ্রসমুহে গণিতশান্ত্রের যে অনুশীলন হত তা সহজেই 
অনুমেয় । তবে এগুলো 1006) ০৪:৫ ও হতে পারে, যার উল্লেখ 
মহাভারতে আছে। 

সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা যে মাত্র গণিত ও জ্যোতিয শাস্ত্রে 
পারঙ্গম ছিলেন তা নয়। তার! ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও ধাতু বিষ্তাতেও 
পারঙ্গম ছিলেন। ধাতু বিদ্যাতে তাদের পারদশিতা, ধাতুগলনের জন্য 
কয়েকটি চুল্লি ও মুচি থেকে প্রকাশ পায়। এছাড়! তার৷ 
চিকিৎসাশান্ত্র বিশারদও ছিল। টিন ব্যবহারের পূর্বে তারা আর্সেনিক 
দিয়ে ব্রোঞ্জ (1০726) তৈরি করত। এরজন্য আর্সেনিক ঘটিত 
নানারপ ব্যাধি দ্বারা তারা আক্রান্ত হত এবং সে সব ব্যাধির 
চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। একটি করোটিতে এক ছিদ্র থেকে 
বোঝা যায় যে শল্য চিকিৎসাতেও তারা পারদর্শা ছিল। আর 
একটি কঙ্কাল থেকে প্রকাশ পায় যে তাদের ক্যানসার রোগও 
হত এবং তার চিকিৎসারও তারা চেষ্টা করতেন । 


সিন্ধু সত্যতার বাহুকর! কোন নরগোষ্ঠীর লোক ? 


ষিদ্ধু স্যতার যখন প্রাহূর্ভাব ঘটেছিল,তখন সিন্ধু উপত্যকায় কোন্‌ 
নরগোষ্ঠীর লোক বাস করত, সে সম্বন্ধে আমি বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের 
দশকে আলোচনা করেছিলাম | ( ঘ্য।০ ৬৩৩ (6 40609 ০01 
1101)67100210 ০81016? 40110121) 081001৩, 1933? 1) 

তারপর সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্নকেন্দ্রের সমাধিস্থানসমূহ থেকে আমরা 
অনেকগুলি নরকস্কাল পেয়েছি। তা থেকে আমর! জানতে পারি যে 
(১) হরপ্না, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের লোকরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরক্ক 
ও বিস্তৃতনাসা৷ ছিল, তবে মহেপ্রোদারোর লোকদের নাক হরপ্লা বা 
লোথালের মত অত বিস্তৃত ছিল না। (২) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর 
তুলনায় লোথালের লোকদের মাথা চওড়া ছিল। (৩) এই সকল 
পার্থক্য যথা-_মাথার খুলির আকার, নাকের গঠন-ও- আকারের দিক 
থেকে বোঝা যায় তারা সকলে একই নরগোঁ্ঠীর অন্তভূক্ত ছিল না। 
(৪) তার! দীর্ঘশিরহ্ক, প্রশস্তনাসা ও আকারে লম্বা ছিল বটে, কিন্তু 
হরপ্লা যুগে গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অস্তিত্ব 
ছিল। (৫) ব্রহ্মগিরি, নাগাজুনিকুণ্ড, পিকলিহাল, মাসকী ও ইল্লেশ্বরম 
থেকে মেগালিখিক যুগের প্রাপ্ত নরকঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় 
যে মেগালিথ (সমাধিস্তপের উপর ম্মৃতিফলক) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই 
বিস্তৃতশিরঙ্ক, আকারে লম্বা ও দুচ দেহবিশিষ্ট লোক ছিল। (৬) 
কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের আদিচান্নালুরের ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্পগুলিতে 
যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়! গিয়েছে, তার! দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরঙ্ক 
ছিল। (৭) উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তক্ষশিলা হতে প্রাপ্ত কঙ্কাল- 
সমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই সকল স্থানে দীর্ঘশিরগ্ক জাতির 
লোকরাই বাস করত, এবং পরে সেখানে এক বিস্তুতশিরগ্ক জাতির 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । 

স্তরাং এই সকল সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, 
(১) নবোপলীয় যুগের লোকরা দীর্ঘশিরঙ্ক ছিল। (২) হরগ্লা ও 


১১২ 


অন্তান্থ তান্রাশমযুগের লোকরা দীর্ঘশ্িরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরক্ক ছিল। 
কিন্তু গুজরাট ও সিন্ধু গ্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল। 
(৩) মেগালিথিক যুগের লোকরা! বিস্তৃতশিরস্ক ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ পরে ঘটেছিল । এখানে 
বক্তব্য যে বাঙলার পার্ুরাজার টিবিতে যে নরবস্কাল পাওয়া গিয়েছে 
তা দীর্ঘশিরস্ক । তার! যে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক, তা এখানে 
প্রাপ্ত ক্রীট দেশীয় এক সীলমোহর দ্বারা সমধিত হয়। যেহেতু 
বাঙলার লোকরা বিস্তৃতশিরস্ক, সেই হেতু মনে হয় যে পারুরাজার 
চিবিতে বাণিজ্য হেতু আগত তূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোকদের একটা 
উপনিবেশ ছিল। 

সে যাই হোক, হরগ্া, মহেঞ্জোদারো, লোথাল প্রভৃতি নগরসমূহ 
বাণিজ)কেন্দ্রিক ০০910001168: ০4053 ছিল। সেই হেত এই সকল 
নগরে নান। নরগোষ্ঠীর লোকের সমাবেশ হত। এবং তাদের মধ্যে 
কেউ মার গেলে, তাকে ওইখানেই সমাধি দেওয়া! হত। 


॥ দুই ॥ 


উপরে সিম্ধু সভ্যতার বাহকদের যে ন্বতাত্বিক পরিচয় দেওয়। হয়েছে, 
তা সিম্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত নরকঙ্কালের ভিত্তিতে দেওয়। 
হয়েছে। এরূপ নরকঙ্কাল আমরা মহেঞ্জোদারো৷ থেকে পেয়েছি ৪১টি, 
হরপ্পা থেকে ২৬০টি, চানুধারো৷ থেকে একটি, রূপার থেকে ২১টি,ও 
পাুরাজার টিবি থেকে ১৪টি। এসব নরকষ্কাল পাওয়া গিয়েছে ওই 
সব জায়গার সমাধিস্থান থেকে। এ সম্বন্ধে একটা কৌতুহলোদ্দীপক 
ব্যাপার হচ্ছে-_মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরগ্লা থেকে বেশ নরকস্কাল 
পাওয়া। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমুহের মধ্যে জনসংখ্যার দিক 
দিয়ে মহেঞ্জোদারোই ছিল সবচেয়ে বড় শহর। ম্তুতরাং সেই কারণে 
হরগ্পার তুলনায় মহেঞ্জোদারো৷ থেকেই বেশি সংখ্যক নরকস্কাল পাওয়৷ 
উচিত ছিল। এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে হরগ্পার তুলনায় 
মহেঞ্জোদারোর স্থাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল, যার ফলে সেখানে, 
মৃত্যুহার কম ছিল? না এটা এক আপতিক ঘটনা মাত্র? 


॥ তিন ॥ 


এবার আমরা সমাধি প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলব। হরপ্পায় যে 
প্রথার প্রাধান্। ছিল, ত| হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে লম্বালপ্ি চিৎ করে 
শুইয়ে কবর দেওয়া । মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে স্থাপিত করা 
হত এবং তার সঙ্গে পরলোকে ব্যবহারের জন্য মুৎপাত্র এবং কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে অলংকার প্রভৃতি দেওয়া হত। হরপ্নায় ইঞ্টকনিমিত 
সংকীর্ণ কক্ষের আকারের সমাধিও পাওয়া গিয়েছে । মুতব্যক্তিকে 
'কৃফিন-এ আবদ্ধ করে সমাধিস্থ করার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে । 
এরূপ সমাধি কি মিশর দেশ থেকে আগত ব্যক্তির সমাধি ? কালি- 
বঙ্গনে 'মামরা আরও দ্বই প্রকার সমাধির প্রাবল্য লক্ষ্য করি। এক 
প্রকার হচ্ছে গোলাকার গহবরের “মধো বৃহৎ এক ভলম্মাধার স্থাপন 
করা" এরূপ সমাধির মধ্যে আমরা কোন নরকঙ্কাল পাইনি | অপর 
' রকম সমাধি হচ্ছে প্রচলিত সাধারণ সমাধি, যার মধ্যে সংগৃহীত 
অস্থিসমূহ সমাধিস্থ করা হত। লোথালে আমরা এক বিশেষ ধরণের 
সমাধি লক্ষ্য করি! একই সমাধির মধ্যে পাশাপাশি একজন পুরুষ 
ও একজন স্ত্রীলোককে সমাধি দেওয়া হয়েছে । এসব স্ত্া-পুরুষের 
মধো যদি স্বামী-ন্ত্ীর সম্পর্ক হয়, তা হলে আমর! কি সিদ্ধান্ত করব 
যে সে যুগে “সতী' প্রথার প্রচলন ছিল? সব শেষে বলি পাণুরাজার 
টিবিতে ..মুতকে “সমাধিস্থ করা হত পুবপশ্চিম দিকে শায়িত করে। 
এথেকে প্রকাশ পায় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ধর্মবিশ্বাস 


4 সংস্কার ছিল! 


প্তােশ। 


সিন্ধু সভ্যতার নগরসমুহ্থের পতম 


খীষট-পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের গোড়ার দিকে সহেঞ্জোদারো, এবং খুব 
সম্ভবত হরপ্পা নগরদ্বয়ের পতন ঘটে | সিন্ধু উপতাকায় এ ছুটি নগরের 
আবির্ভাব যেমন সহসা ঘটেছিল, তাদের তিরোধানও তেমনই সহসা 
হয়েছিল। (উল্লেখনীয় যে সমসাময়িককালে প্রাদুভূতি ক্রীট দ্বীপের 
মিনওয়ান সভ্যতারও এরূপ সহসা আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটেছিল )। 
উৎখননের ফলে যে তথ্য আমরা পাহ তা হচ্ছে, বিলুপ্তির দ্এক 
শতাব্দী আগে থেকেই হরগ্লা সভ্যতার অবনতি ঘটছিল : নগরের 
ঘরবাড়ির আর আগেকার “ত সৌষ্টৰ ছিল না। নৃতন ঘরবাড়ি 
পুরাতন ব্যবহৃত ও ভগ্ন ইট দিয়ে তৈরী কুর। হচ্ছিল। নগরের পৌর 
অধিকতাদের শাসন-বিধান আর কেউ মানছিগ্ না। ব্রাস্তায় ওপরেই জরি 
অধিকার করে লোক ঘরবাড়ি তৈরী করছিল । এমন কি সরক্ষারা 
জার ওপরেও ইমারত তৈরী করছিল। হট পোড়াবার জন্য 
শহরের মাঝখানেহ পাঁজা ব! চুল্লি তৈরী করছিল । এ+ কথায় নাগরিক 
জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাচ্ছিল। সেজন্য অনেনে এনে 
করেন যে এহ নাগরিক বিশৃঙ্খল। ও নৈরাজ্যর মধ্যে মহোপোদারে 
নগরার পতনের বীজ নিহিত ছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে 
টাইফয়েড, কলেরা বা বসন্তের মত কোন মহামাণীর দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার ফলেই নগরীর অধিবাসীরা নগর পরিত্যাগ করেছিল । আবার 
অনেকে মনে করেন যে মহেঞ্জোদারে। অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং তার ফলেই 
পরিত্যক্ত হয়েছিল | 


॥ দু ॥ 


রেকস্‌ (2০9০৮ 1. 28163 ) ও ডেলস্‌ (960186 7. 798165 ) 
মনে করেন ষে বন্যার দ্বার প্লাবিত হওয়ার ফলেই মহেঞ্রোদারো 
পরিত্যক্ত হয়েছিল। বন্ঠার প্রতিঘাত যে মহেঞ্জোদারোর লোকদের 
মাঝে *নাঝে গৃহহীন করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেহ। 
কেনন।, মহেঞ্জোদারে নগরীর যে 80911850105 5085 করা 


১১৫ 


হয়েছে, তা থেকে আমরা অবগত হই যে মহেঞ্জোদারো সাতবার 
বন্তা দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং সাতবার ওই নগরী পুননিমিত 
করা হয়েছিল । 

মহেঞ্জোদারো নগরী যে সাতবার বন্যা বিধ্বস্ত হয়েছিল, এটা 
প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্য দ্বার! সমথিত। এরূপভাবে পুরাতন বসতির 
ভিত্তির ওপর পুনঃ পুনঃ নূতন বসতি নির্মানের ফলে শহরট? ক্রমশই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হযে বসে যেতে আরন্ত করেছিল। তাতে শহরের কর্ম- 
চঞ্চলতা বাহত হয়ে ক্রমশ সভ্যতার অবনতি ঘটছিল। এ সম্বন্ধে 
প্রত্বুতত্বের ভিত্তিতে জর্জ ডেলস বলেছেন-_-“7)6 10216 07956 ০ 
076 [7501)020, 0৮111280017 26 2101)017100570  2009215 10 18৬৩ 
09070177190 1760 2 ৮/০11-00ঠা০0 17:06 7011050 0026 1) 10 9069 
1160 2 5009%0 11256. 30101 006 20810671815 2110 5515 
০06 :1216 21089005270 006 07021109০01 1215 21011060016 
৫0001790066 2 88002] 10100295০07 06560018010. 106 
08501019101 0817160 00916919০01 076 7020016 010936) ৮10) 10 
17010216 101801-810-160 005115 15 16018090 17. 0০ 1709 [11856 
9৮ 01:11 010017050 9216. [1 ০009560000৩ (01081 56215 ০1 016 
17261116010056, 021০0 ০0 ০0 50819560106 10) 2001191 90155 11) 
106586% 161167 01৩ 1005 01009359215 216 1106 [1806 01 9081050917৩ 
210 0০921 0119 & চি 51001015 £50175010 095107015, 1105 0609 
6%:০0900064 200 50111060 210110001 901110055 01 [119 10801৩ 1011250 275 
160600178 70000 01006 6012165. 12461) 05 001101055 ০:9০6৫ 
৫011176 006 50112916651 01250 15600 000 92779 09601120101. 179% 
276 1611-00116 2৫ ০0091 10206 ০0 10101) ০017 56০0110112110 
611015.110656 6%21010195 06 10011015110 [0050611 শো ৪ 
16956 ০01 ৪. ৫6250150106 1) 006 চ21810090 ০01511129010105 021708105 
০01 %211195, 5185556 20. 25509012650 01652100018 11 05 901010170% 
০1 96206 2017 11150361010. 8৯501025006 01015 71209 [010$- 
70611 9০৮ 8150 60০ 178720081 90106 983 08106101760 17 210 
881010161101176 590961)08 ০1 111$201105 ৬26০1 210 605015179 59110), 
এক কথায় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রশাননের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে 
মহেঞ্জোদারো ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল। গুজরাটে ৮০টি পরিণত 
হরগ্জা সভাতার কেন্দ্রের একই গতি হয়েছিল । 


॥ ভিন ॥ 


মহেঞ্জোদাোরো বাণিজ্যিক নগর ছিল। সেজন্য মনে হয় যে 
১৮১৯ শ্রষ্টা্ধে নিয্-সিদ্ধুউপত্যকায় ও ১৯৩৫ সালে বেলুচিন্তানে 
যেরূপ ভূমিকম্প ঘটেছিল, মহেঞ্জোদারোর নিকটবর্তী কোন স্থানে 
অনুরূপ ভূমিকম্পের প্রকোপে, মাটির তলায় যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
( 05০60710 ) ঘটেছিল, তার ফলে মহেঞ্জোদারো৷ বাসের পক্ষে অনুপযোগী 
হয়েছিল, এবং সে কারণেই মহেঞ্জোদারৌর অধিবাসীরা মহেঞ্জোদারো 
পরিতাগ করে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। এবং সেখানে নূতন পরিবেশের মধ্যে ও স্থানীয় শিল্পিক 
কৌশল রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে হরগ্লা সভ্যতা অস্তিঃ 
দশ! প্রাপ্ত হয়েছিল। এক কথায়, হরপ্লা সভ্যতা একেবারে খতম 
হয়ে যায়নি, নূতন পরিবেশ ও প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় এক নূতন 
রূপ ধারণ করে জীবিত ছিল। তাদের এই ছুর্দিনের সময়েই ভারতে 
আধ-আক্রমণ ঘটেছিল । 


চার ॥ 


আগেই বলেছি যে মহেঞ্জোদারো বন্যার ছ্বারা প্লাবিত হয়েছিল, 
এ মতবাদ পেশ করেন রবাট এল. রেকম্‌ ( ঘ. 1১. 88105 10 
41061010010 410001920019880 ৬০] 66, ০. 2 1964 08895 284- 
299 ) এবং জর্জ এফ. ডেলস্‌ (090186 . [09169 10. 45016110150 
41060108৮০1. 211 ০, 5, 1966 29859 92-100 )| কিন্তু এই 
মতবাদের বিরোধিতা করেছেন ল্যামত্রিক (নু. 1. [.9171071010 060£9- 
72100021 30911081 ৮০1. 133 0 4) 19675 08893 483-499 ), 
রেকস্‌ ও ডেলস্‌ তাদের মতবাদের সমর্থনে যে-সব যুক্তি দিয়ে 
ছিলেন, ল্যামব্রিক সেগুলো সব খগুন করেছেন। এক কথায় 
মহেঞ্জোদারো যে বস্তা দ্বার প্লাবিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, এ মতবাদ 
অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে । 


॥ পাঁচ ॥ 


স্তার মশার হুইলার মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার নগরসমুহ 
১আগন্তক আর্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি 
বলেন যে খথেদে বণিত ইন্দ্র বারা বিনষ্ট নগরীসমূহ সিন্ধু সভ্যতার নগর- 
সমূহ ছাড়া, আর কিছুই নয়। তিনি বলেন_-0101800, 6০0001110, 
[01161021 0666110181101, 108) 11850 91621061060 1 ০৮৫ 105 
010110716 09500061012 15 10016 11061 10 186 68০1. ০0100019694 
60 091106:966 800 18106-50816 09500061017” (২, 7/1001017061 
ড1)5610, /১110167 11019) ০. 8, 1941, 08895 73-82) 
স্যার মাটিমার হুইলার্রের বিশ বৎসর পূর্বে ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমিও 
সেই কথাই বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমি এই মতবাদও প্রতিষ্ঠা 
করেছিলাম যে বৈদিক আর্ধরা হরগ্পা সভ্যতার নগরসমূহ ধ্বংস 
করেছিল বটে, কিন্তু হরগ্লা সভ্যতাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। 
পরবর্তাকালের হিন্দু সভ্যতাই হরগ্না সভ্যতার বিবতিত রূপ। 
(4. 0. 9, 116-/15811 516716009 |) [00191) 0010016, 1931), 


গরন্থপঞ্জী 


£৯1001, 9. ৫০ 0২.71706 81) 01 1100191) 01511129000) 1934. 
0০108108010, 73. 9.-7/1555786 01 016 [11005 9010 1934. 
001105) 001007--39% 11816 00 016 71051 /১10160013251 
401) 9016101 1952, 

10109 ঠ102105, 1926. 
109158, 0. 7৮9৬ 117550108010105 2 110116710-0210, 1934. 
10232010177, 0.78028010175 2 01700 [২৪121010101 1934. 
01001, 7. 17511)6 001611510110 38010010010 ০01 11101911 

01৬11127610, 1934. 

18210, 5.1960101101000 01 ]10003 9০106 1934. 
17006, 3. 1২.--1119 9০101 01 71219008 & 1/101061)0-0810, 1934. 
12019, ঢ. 4. চা.10)0] 85085811015 2 01011610)0-00:0, 1934. 
/10151211) 917 10100 -_110116710-0010 & 10009 01511128610, 193]. 
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